


স্টান্ট €ট€- 


প্ীমদনমোঁহন মিত্র গ্রণীত। 


তূতীষ সংস্করণ । 
ঢাক রিপণ লাইব্রেরীহইতে প্রকাশিত । 


+৬০০()০৩০০-- 


ঢাকা রঘুনাথ যন্ত্রে 
প্রিন্টার শ্রীনন্দকিশোর বনাকদ্ধারা মুদ্রিত। 


আশাও 


২১২৯৬। 





স্বদেশগ্রীতি, বিলাসশৃন্য সংসারযাত্রা, বৈরাগ্য, জান, ভক্তি, 
পরলোকের ছায়া, বাৎসল্যভাবে উপাসনা, কবিতুর্গদতীত 
লক্ষ্য, সুখময় জগৎ, এই ক'টি বিষয়ে নানা! জীবনের কতকগুলি 
চিত্র অস্কিত হইয়ীছে। চিত্রগুলি “জীবনক্নয়” নামে অভিহিত 
ইয়া প্রকাশিত হইল । জীবনময়ঙ্জার! সাহিত্য শিক্ষার্থী ছাত্রগথের 


কিঞ্চিদংশেও উপকার দর্শিলে যত্ব সফল মনে করিব । ইতি। 


সান ১২১৯৩ । শ্লীমদন মোহন মিত্র 1 





স্মদেশভক্ত জীবন। 


১ 


প্লাখিয়াছি চিরদুখ লুকায়ে হিয়ায়, 
ন' ফুকুরে করি হাহাকার, 
ন৷ দেখায়ে ঢালি অশ্রধার, 

কৃত কথ। মনে ফুটি মনেই শুকায়। 


খুঁত 


দৃহদর প্রেম ভাঙ্গা খেদ নহে মোর, 
নহে সুত বিয়োগের তাপ, 
নহে কান্তা বিয়োগে বিলাপ, 
জনমভূমির দুখে হৃদয় বিভোর | 


হ স্বদেশভত্। জীবন । 


৩ 


কি বিষাদে জননীর এ বিষ ভাব? 
কি ভাপ এমন মীন মুখ ? 
সবে ত দেখে নাকি যে ছুখ, 
সবে ত:বোঝেন। কি যে মায়ের 'অভার | 


৪ 


সবে জানে-আঁছে কত রতনের খনি, 
বনে কত পারিজাত হানে, 
গগনে ঘযোণার মেঘ ভানে,, 
প্রক্কৃতি নয়ন্রম। সবুজবরণী। 


৫ 


ভূমে ফলে মোণা, নদী ধরে পুণ্যবীর, 
সুধাময় বহে বমীরণ, 
ম:ময় কুজে পাখিগ্বণ, 
নাগর পরিখা রূপে, পাহাড় প্রাচীর | 
৬ 
দে বোবে, যে দুখেছুখী-কি গভাব আর, 
পাখী থাকি দোণার ভবনে, 
কি অভাবে যেতে চাহে বনে, 
এ অভাব-জাঁপনাঁতে পর অধিকার | 


জীবনময় 


ণ 


অনুভূতিময় নেত্রে দেখুক যে চাহে 7 
শোঁভা হাসে বাহিরে বাহিরে, 
ভিতরে ভিতরে ছুখ ফিরে, 

দহিছে ভারতভূমি মরমের দাহে। 


৮ 


উন্দ্রজালী বিতরণ বহিরাঁবরণ, 
ভিতঘে করিছে চৎকার, 
ডুরভিক্ষ বিকট আকার, 

নাথে ফিরে ভমারৃতি অকাল মরণ । 


টা 


তৃষিত ভারতবাসী শাস্তিবারি হারা, 
রাজনীতি মরীচিকা প্রায়, 
বারি রাশি নমুখে দেখায়, 
ধূরিবারে ধেয়ে ধেয়ে শেষে যায় মারা । 
৯১৩৭ 
চিন্তাশীল আখি দিয়া দেখুক আবার, 
চাঁর দিকে নব আলোজাল, 
ভারতের এমনি কপাল, 
ছিল ঘে আধার, আজে। আছে গে আধাঁর। 


স্বদেশভক্ত জীবন ! 


১9 


ঠাই ঠাঁই চিত্রশালা বিচিত্র বাগান, 
সারি নার পামাদ শোভেছে, 
ভারতের ভাগ্যে সবি মিছে, 

ছিল যে শ্শান, আজো আছে নে শ্মশান । 

১ 

তাপে উন্মীলিত নেত্রে নেহারুক আমি,-- 
করুণার আখি অশ্রুহীন, 
দয়ার হৃদয় হ্বার্থে লন, 

ক্ষমার বদন ভর! চাতুরীর হালি । 


৯১৩ 


নেহারুক-_ঘটিয়াছে মোদের যে দশা, 
চাকুরি মোণার বেড়ি পায়, 
হুকুমের বোঝাঠী মাথায়, 
বিদেশীর কুপাকণা জীবন' ভরসা ! 
"3.8 
ভাব কিদেশীর ষনে, এ হাতে লেখনী, 
লাভ বিদেশীর হাতে আছে, 
ক্লান্তি সুধু আমাদের কাছে, 
কথা বিদেশীর মুখে, মোরা গ্রতিধনি | 


জ্ীবনময়। 
১৪ 
ছিন্ন' হয়ে নৃপকুল-চিহু কেতু গুলি, 
এবে পড়ি মাটিতে লুটিছে, 
তাতে রাশি রাশি মিশিতেছে 
বিদেশী দলের চর্ম পাদুকার ধুলি। 


১৬ 


ছিনু ভাল, ছিনু মোরা কেবল আধারে, 
এল বিদেশের খগ্যোতিকা, 
চমকিল আলোক কণিকা, 
দেখা দিল এ নরক ভীষণ আকারে । 
১৭ 
কভু খেলি পুরাতন জীর্ণ স্থৃতি লয়ে, 
স্মৃতি মোরে দেখার বপন, 
স্বাধীনতা অতুল রতন, 
ছিল ছু'হাজার বর্থ আগে এ নিলয়ে | 
১৮ 
উড়িত জগত জয়ী ভারত নিশান, 
ছিল নৌধ--মেঘভেদী শির, 
ছিল ধনী, জ্ঞানী, কবি, বীর, 
ছিল রে জীবন্ত অসি। জাগ্রত কামান | 


স্বদেশভক্ত জীবন। 


১৪৯ 


বিচরিত জাগরে নাগরে রখপোত, 
হবিত না কারু স্বাধীনতা, 
দেখাইতে কেবল বীরতা, 

বহাইত হণঝড় গ্রতাপের শ্বোত । 


কই 0, 


হানিয়া হালিয়া স্মতি দুখীরে কাদায়, 


রে 


কি কাজ ডাকিয়। দূর ব্যথা, 


কি কাজ আনিয়া স্বত কথা, 
কি ফল গৌরব করি লুণ্ড মহিমায় | 


ত১ 


হন্য়ে নাহিক তেজ, ভুজে নাহি বল, 
স্বলম্ত সাহন নাই বুকে, 
জীবন্ত কিরণ নাই মুখে, 

দঢত। নাহিক মনে, রোদন সম্বল | 


২২ 


বিদেশীরা অশ্রুঢাল। স্ততি নাহি শোনে, 
কত অশ্রু বনে গেল মারা, 
ঢালি না! ভিক্ষার অশ্রু ধারা । 

খানিক আরাম পাই অশ্রু বরিষণে | 


জীবনময় 1 


৩ 


নবাগত বিদেশীর প্রতি আশা ছিল, 
করিবেক ভারতের হিত, 
ঘটাইল তার বিপরীত, 
ভয়তঃ মিশামিশি নাহি উপজিল । 


৪ 


রহিয়াছে কি এক পাষাণময় বাধা, 
গঙ্গা যমুনার জল রাশি, 
মিশিল না--এক ঠাই আসি, 
ভারতে কি মিশে নারে কাল আর সাদা? 
৫ 
কোথা আমি ক্ষুদ্র কীট, কোথা দেশোদ্ধার, 
কি ফল মাতিয়। ছুরাশায়, 
কি ফল বিফল ভরসায়, 
বিধি রূপা বিনে দুখ ঘোচে কবে কার? 
২৬ 
মা এবে কপাল দোঁষে পরের অধীনা) 
তা বলে কি ছেড়ে যেয়ে মাকে 
ম! বলিব অপর কাহাকে ? 
ছেলে কি সুখের ভাগী, দুখে কি দুখী নাট 


৮ স্বদেশভক্ত জীবন। 


৭ 


বিপরা মায়েরে ফেলে চলে যায় যারা, 
লুকায়ে ছুখিনী মা'র নাম, 
ভাই দিগে ভাবিয়ে গোলাম, 

হয় পরদেশবাসী কুষন্তান ভারা । 


৮ 


ধিক তারে পরধনে যায় তৃষা! লেশ, 
চাহিন। পরের রম্য লাজ, 
রমা পরদেশে নাহি কাজ, . 
অর্ধন অমান হৌক্‌ তবু নিজ দেশ । 
২৯ 
দেশের নাবিকের সুরভাঙ্গ। গান, 
হদেশের ভাঙ্গা কুড়ে গুলি, 
স্বদেশে পথের কাঁদা ধূলি, 
জুড়ায় এ অধীনতা-তাপিত পরাণ । 
৩০ 
হদেশে দ্রিবার শেষে শাকান গ্রহণ, 
যদি বা স্বদেশে উপবান, 
হদ্দেশে পরের ঘরে বাল, 
শ্লীঘনীয় ভাবে, পরদেশ-তণ জন) 


জীবময়গর। ৪ 


৩১ 


হুদেশের কারাগারে আছি, এই ভাল, 
দ্বীপান্তরে যাইতে চাঁহিনা, 
হবভূমিরে ভুলিতে পারিনা, 

ছুড়মি মায়ের মায়! এ আধারে আলো | 


৩২ 


দরিদ্রতাময়--তবু জননীর কোল, 
হাহা-_তবু জননীর ভাষ, 
উঞ্ণ-_-তবু জননীর শ্বাস, 

শোকে তাপে ভরা--তবু স্নেহের হিলোল । 


৩৩ 


হিংঅ বিভীষিকাময়-তবু মাভৃবন, 
তরজে গরজে ভয়ঙ্কর_ 
তবু স্বদেশের জলধর, 

নিদাঘে তপত--তবু মা'র পরশন। 


৬৩৪ 


মা হারায়ে নুখ ভোগ চাহিনা জীবনে, 
মাকে নিয়ে যদি যেতে পাই, 
তবেই হুরগ.পুরে যাই, . 

তাও ভাল-_-যদি ডুবে মরি মা'র ষনে ৷, 


৫ শবদেশভক্ত ডীবন । 


৩৫ 


শ্বদেশৈরি ভাঁবনীয় হোক্‌ আধুং শেষ, 
অভিলাষ আর কিছু নাই, 
আমার শরীর হয়ে ছা, 
হুদেশের মাটীতে মিশুক অবশেষ । 
৬৬ 
হদৈশের দুখে অশ্রু ঝরে যে নয়নে, 
দেই নয়নের কাছে রাখি, 
আমার এ অশ্রবরা আখি, 
পরাণ খুলিয়ে কার্দি, এই পাধ মনে । 


৭ 


হুদৈে আছে ভকতি, স্ততির গীত কত. 
হদৈ আছে কত অশ্রকণ!, 
হৃদে আছে ফুটিয়! বাসনা, 

পুর্জিব মায়েরে, এই আজীবন ব্রত | 

৬৮ 

জনমভূমির পদছায়ায় থাকিব, 
জনমভূমির ঢখ-শীতি-- . 
গাব নব নব নিতি নিতি, 

দেশ ভকতি লয়ে জীবন যাপিব !. 


্লুঘকজীবদ্দ। 
পট 66৫০ 
প্রথম দশা । 
১ 
বিরাজে কৃষ্কপন্নী নয়ন রমণ, 
য়িশামশি শত শত কুটীরে কুগীরে, 
দু'দিকে বিশাল মাঠ আর দিকে ৰন, 
নিরখিনু বঙ্গদেশে তটিনীর তীরে । 
্ধ 
সে নদীতে ঢেউ পরে ঢেউ লয়ে বুকে, 
ছুলি ছুলি ধ'রে এক তী চলি যায়, 
€ঢউ তোলা হাসি যেন নিশানেব মুখে। 
পল্লী বানী ছেলে দল মিলি দেখে তায় । 


৬৩) 


গে মিলিত চাহনি চাঁদের কল। রাশি 
নমীপ্রে পুলিন্নে, যেন পুরগিমা ছড়া'ল, 
পরাণের এককণা দ্তিমির লিনাশি, 

তরী আরোহীর চোগ্সে নিমেষে ফুরা'ল | 


9২ জলীবমমন্্। 


& 


আগুসরি যায় তরী, আরোহীর দেখে- 
আনিছে কলনী কীকে ঘাটে কত নারী, 
কেহ কোরে তোলে ছেলে কলনীটী রেখে, 
ডুবায় কলমী কেহ তুলিবারে বার । 

? 
কলনী দোলাঁয়ে জল নরাইছে কেউ, 
ধীরে ধীরে সরে বারি হেনিয়া ছুলিয়?, 
আখির পলকে বেগে আমি এক ঢেউ, 
শিশুর মতন কোলে ওঠে ঝাঁপ দিয়া। 


ঙ 


নিমজিতকণ্ঠে কত্ত কুমারী রয়েছে, 

স্নেহের কমল গুলি ভানে যেন ফুটি, 

শৈবলে জড়িত হয়ে অধিক শোভেছে, 

বিরাজিছে মায়ার ভ্রমর দু'টি ছুটি | 
দূ 


মায়েরে ছাড়িয়া কোনো বালক চপল, 
ডুবি ডুবি লাতারিয়া কিছু দুর চলে, 
শোনেন মায়ের মানা, বিলোড়িছে.জল 
মনি জননী তার টেনে জামে বলে। 


জীবনযয় | ১৩৬ 


১৪ 


কোনে ছেলে খেলা করে কাদা মেখে গায়, 
মেয়ের গায়ের কাদ1 ধোয় কোনো হ্বারী, 
কোনো শিশু নিকটে বাহিক হেরি মায়, 
মাকে খুজে ফিরে মুখ নেহারি নেহারি। 

৮ ৯ 
ধোম্টায় মুখ খানি ঢেকে ডুব দিয়ে, 
জল হ'তে ঘোম্‌টা সহিত উঠি তীরে, 
জলবিন্ছু কোটি কোটি ছেলে যেন নিয়ে, 
চলিল গৃহের দিকে নববধু ফিরে। 


১৪ 


কেহ নেয়ে উঠি ভরা কলনী রাখিস, 
গাম্ছ। জড়ায়ে চুলে নিনারিছে জল, 
স্েহময় ফোঁটা ফোটা! সলিল ঝরিয়া, 
অবনী-হৃদয় যেন করিছে শীতল । 
৯৯ 

জল ভরা কলসী লইতে কাকে তুলি_- 
মেয়েটি পারেন!, কেহ উঠাইয়। দিল, 
তরণী ন্রিয়া গেল, যেন ছবিগুলি 
দরতার গরাসে পশিয়! লুকাইল। 


১৪. কঘক জীবন | 
দ্বিতীয় দৃশ্বা। 
বুধিরে ত্যজিয়ে মণি রতন ভূষণ, 
পরিয়ে মলিন বাঁধ, 


কমলা করেন বাব, 
কৃষকের কুগীর ভৰন | 
৮ 
একই চক্ত্রিকী যথা! শত সরোবরে, 
নেমত নাগরনুূতা, 
বিরাজেন রুপাযুতা, 
এই পলী মাঝে ঘরে ঘরে। 


৮) 


মারবল নিরমিত স্ুরম ভবনে, 
রতন আমনোপরি, 
মায়েরে যতন করি, 

রাখিতে নারিল ধনি-গণে । 


৪ 


ছলে বলে যে ভূপতি রাখে কমলারে, 
মে ত প্রতারিত হয়ে, 
রত্বু রাশি বুকে লয়ে, 
থাকে স্বর্ণময় কারাশারে | 


জীবনমন্ব । ১৫ 


& 


যে গৃহে অকুপাবতী কমলার যোগ, 
সে নিলয়ে দুখ ভরা, 
সুখের গিলটী করা, 
শালে যেন ঢাকা কুঠ রোগ. 
ঙ 
নিশান উড়িছে যেই প্রাসাদ চূড়ায়, 
কাখান প্রহরী ঘারে, 
দিংহ মুক্তি ভীমাকারে, 
দীন সেথ। বৃথা যেতে চায়। 
খ 
ভমে যদি কভু কোনো দীন হীন ক্ষন, 
ক্লষক কুটীরে যায়, 
নেই ত জানিতে পায়। 
সেথা দয়া বিরাজে কেমন | 
৮ 
মণি রহে খনি মাঝে লুকাইয়া মুখ, 
কষকের নিকেতনে, 
দীনতার আবরণে, - 
ঢাকা আছে গৃহ-শাস্তি-চুখ | 


১৬ কুষক জীবন । 


৪ 


দেখিনু অতিথি বেশে যেয়ে সেই খানে, 
কিছুরি অভাব নাই, 
মরতে স্বরগ ঠাই, 
শোক তাপ কেহ নাহি জানে । 
১০ 
ভাবিলেম বালুকায় রতনের রেণু 
ঘরে করত দেববালা, 
বনে কল্পতরুমালা, 
চবে শত শত কামধেনু। 
১১ 


বিরাজেন রাশীরুতা সেখ! ধান্য দেবী, 
কমলার মহচরী, 
রুষি অম্বতেশ্বরী, 

রুষক অমর তারে মেবি । 


১২ 
কুটীরে স্বরণ ছায়া মনে লয় হেন, 
কাঙ্গাল গৃহিণী সাজে, 
বেড়ায় পলীর মাঝে, 
শান্তির গ্রতিম। গুলি যেন। 


জীবনময় । ১৭ 


১৩ 


নাহি জানে হাব ভাঁব বিলান চাতুরী, 
কথা নাদা নিধ। খোলা, 
মন যেন ভোল| ভোলা, 
মুখে মাখা করুণা মাধুরী । 


১৪ 


বসল ছায়াময় যেনরে লাবণী, 
হানি যেন স্বেহ ঝরা, 
যেন স্নেহরাশি ভর1-- 
নসকরুণ নরল চাহনি 


১৫ 


দয়ামাখ! নিরমল সুকোমল মতি, 
স্ুুত পালনের মত, 
অতিথি সেবায় রত' 

অতুল উদার মায়াবতী । 


১৬ 


জগতে কাহারে! এক মাতা বিনা নয়; 
শত শত মাতা ভবে, 
নিরখিবে যদি, তবে 

একবার এন এ নিলয় | 


৬৮ কধক জীবঈ । 


১৭ 


ইচ্ছ] হয় চিপ্নতরে হইশে অতিথি, 
দেখা হুধাময় জল, 
মধুময় বনফল, 
মধুর শাকান্ন নব নিতি। 
তৃতীয় দৃশ্য ৷ 
অঙ্গনের কোণে বদি হাতে নিয়ে কুলো।, 
ধান ঝাঁড়ে একনাঁরী, 
প্রাণের শিশুটী তাঝি, 
কাছে খেলে- গায় মাখে ধুলো । 


্‌ 


হামাগুড়ি দিয়া চলে, আবার দাঁড়ায়, 
এলে! মেলো৷ পদ ফেলি, 
ঢুলি ঢুলি হেলি হেলি, 

লক্ষ্য ছেড়ে আরদিকে ধায় । 


৩ 


ভূমে পড়ি, ক্ষণে উঠি, গুন এনে কিরে, 
দাঁড়ায় মায়ের পিষ্ট, 
ধরিতে না পেয়ে কিছু, 

ঘুরে এনে ধরে কুলোীরে । 


জীবনময় | 


মা উহারে ম্বছু হাতে দেয় সরাইয়া, 
মায়ের পরশ হারা 
হইয়ে অধীর পারা-- 

কাদে বাছা ধুলায় পড়িয়া । 


৫ 


মা অমনি গ্ষেহময় নাস্তবনার বোলে, 
হাতের কুলোগি ছেড়ে, 
গার ধুলো গুলো ৰেডে, 
বাছারে আদরে লয় কোলে । 


৬ 


মা'র মুখ পাঁনে চেয়ে আধ আধ ভাষে, 
অফুটে কি জানি বলে, 
আখি ঘেরা অশ্রু জলে, 
তিলেকে জাবার বাছা হাসে। 
৫ 
স্নেহেন্ পুতলী যেন হেসে পড়ে গলি, 
দেব মুকতায় প্রায়, 
টাদ চুখে দেখা যায়, 
ক,টি নব দশনের কলি। 


২ কুষক জীবম। 


৮ 


অভিনন বিকসিত মায়াময় হাসে, 
যেন দিব্য কোমলতা, 
পুণ্যের সুবিমলতা, 

হরগের পবিত্রতা ভানে । 


নি 


মথি মথি মরত জীবন পারাবার, 
বিকাশে সদয় বিধি, 
হুত রূপ সুধা নিধি, 
সেই জানে সুত আছে যাঁর 
্ঃ 
ক্গণে আধ ঘুমে শিশু জননীর কোলে, 
মুদো মুদো আখি দুগ, 
চমকি চমকি উঠি, 
এক একবার আখি খোলে । 


১১. 
ধীরে ধীরে কোলে মাতা শিশুরে দোলায়, 
ভালে ঘাম বিন্দু বিন্দু, 
আচল চালনে স্ব, 
ন্মেহময় বাতান বহায়। 


জীবমমর। হ% 


১২ 


অনিমেষনয়নে মা রয়েছে চাহিয়া 
শিশুর বদম পানে, 
শবদ পশিলে কাণে। 

শি কেদে ওঠে চমকিয়!। 


১৩ 


ঘুম ঘোরে বুঝি হেরি ম্বপন, আশার- 
অফুটে অফুটে কাদে, 
ক্ষণেকে কপোল টাদে-- 

উদে হালি ঢেউ অমিয়ার । 


১৪ 


জননী সে চাদ মুখে দেয় স্তন আনি, 
ঘুমেতে ছুগধ পিয়া, 
শিশুর মুগধ হিয়া, 
অবশ কোমল তন্ধ খাঁনি। 
১৫. 
হুমেতেও বোঝে শিশু মায়ের পরখ, 
মায়ের গায়ের বায়, 
দুখ তাপ দুরে যায়, 
আনে শান্তি আরাম হর । 


২২ কৃষক জীবন । 


১৬ 


সুত বিন। নিখিল ক্্গণ্ত যেন সত, . 
তনয়ের সুখে সুখী, 
তনয়ের দুখে ডখী, 

যেই সদা সেই ত জীবিত 1 - 


১৭ 


শিশু তনয়ের তনু মাখা ধুলি কাঁদ, 
না লাখে শরীরে যা 
বিফল শরীর তার, 

এ জগতে সেই দুখী সদ11 


১৮ 


বিলাদিনী ধনিনীরা লভিয়া নয়, 
পোষে তারে ধাত্রী দিয়া, 
তাতে কিজুড়ায় হিয়া ? 
পিক-কাক-লীলা মনে হয়। 
১৯ 
রুষকললনা৷ দীনা মলিনবঙমা, 
জীবন বনের পাখী-* 
সুতে লালে বুকে রাখি, 
পুরে স্গেহ সুখের বান] | 


জীবনময় | ২৩ 
চতুর্ধ দৃশ্ঠা। 
ছড়ায়ে শ্বামল আভা. 
সন্ধ্যা এল ধীরে ধীরে, 
পড়িছ্থে শ্যামল ছায়া, 
নদীব বিমল নীরে। 


ছ্‌ 


মিশিছে শ্যামল ছায়া, 
হরিত বনা'লী শিরে, 
চলে কৃষীবল দল, ' 
ধেনু পাল লয়ে ফিয়ে । 


৩ 


ভাঙ্ক। চুরা মেঘ গুলি, 
ছাইল গগন তল, 
আকাশ চমিল যেন,-- 
প্রকৃতি চালায়ে হল। 
৪. 
জনমিয়া রাশি রাশি, 
শাস্তি সুখ কৃষি ফল, 
বুবিরে রজনী কালে 
বেয়াপিবে ভূমগ্ডুস। 


১. 


ক্লযক্ীবন$ 


£ 


গিদাঘের সন্ধা বারু, 
সেবি পুলকিত শন-- 

আপন আপন গুহে 
আইল কৃয়কগণ। 


৬ 


শ্রন্ন করে সার! দ্বিন। 
প্রখর আতপে যারা, 
মধুর বিশ্রাম সুখ 
নিশাকালে লভে তারা । 
৭ 
লম বিলাসী জন, 
শ্রয়েতে পরা মুখ। 
পায়ন। আহারে তৃপ্তি, 
লভেন] নিদ্রায় সুখ | 
[এ 
ঘাম বিন্দু হীন দেহে, 
বৃথা নুশীতল বানু, 
যে মানব কার্ধ্য হীন, 
থা তার পরমানু । 


জীবদমস্ত/ . ২৫ 


নি. 


সংসারের ছিত ব্রতে, 
সদা যেই রত রয়, 

তার কাছে এ জগত্‌ 
বিমল আনন্দময় | 


১ 


ভবের হিতের কাঁজে 
কৃষক যেমতি রত, 

এ মরত পুরে আর 
কে আছে রে এই মত? 


১১ 


ধ্ষকেবা বাতাতিপ, 
প্রাবল বরষা! সে, 

মে শুভ যতন গুণে, 
মানব জীবন রহে। 


১০ 
কষকের| জনমায়। 
জগ্রতের মুলধন, 
তা৷ হ'তেই রাজধানী, 
রাজহম্দ্য রাজানন। 
গা 


কুষক্জীবন 1 


১৩ 


কৃষক শোৌঁণিত জাত-_ 
জগতের শিল্প সাজ, 
সে শোণিতে পিড়ামিড, 
সনে মহাপুতূল তাজ । 


১৪ 


ভাবিয়ে দেখিলে-_রাজা,, 
কষকের অনুগত, 
বিনয়ী ক্লষষক তবু 
রাজার চরণে নত। 


১৫ 


তাঁপনাঁরে নীচ ভাবে, 
কষকের এই রীতি, 
ক্লষকেরা শিক্ষা দেয়, 
জগতে ধরম নীতি। 
পঞ্চম দৃশ্য । 
নিশায় কূষক এক, 
বসেছে আপন খছ্জে, 
গৃহিনী ফোঁগায় পান, 
ধুনশ আহারের পরে। 
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হ 


স্তব্ধ নীরব পল্লী, 
ঘুমায়েছে শিশু অব; 
বউ কথাকও পাখী 
থেকে থেকে করে রব। 


১, 


শবরের ছুয়ার খোলা, 
পশেছে টাদের ভাতি, 
তাহে ঘর আলোকিত, 
কি কাজ ভ্বালিয়া,বাতি। 


৪ 


না হেরিয়ে সারাদিন, 
আখি যেন তৃষাতুর, 

এবে প্রিয়া রূপ পিয়া, 
করে মনোরথ পুর ॥ 

৫. 

কটাখ চাতুরী নাহি, 
তবু আখি ভাব ভরা, 

উদার সরল হাসি, 
সরল হুদয় হরা। 


ই 


কইকজীবম। 


ঙ 


নহে ঝুঠা, অনুরাগ, 
নাহি কলুষিত লাজ, 
জানেনা ফুলের সালা 
গীথিয়ে করিতে সাজ । 


তত 


জানেন! বাধিতে খোপা, 
জানেলা পা'কাতে বেণী, 
এ'লয়ে পড়েছে চুল, 
পর1 মোটা ধুতি খানি । 


৮ 


চাহেন। মোধাব হার, 
পরেছে পুতির মালা, 

পরেছে কাচের চুড়ি, 
চাছেন। সোণার বালা । 


। টি 


যুবতী নাথের পানে, 
চাহিছে মরল দিঠে, 
বিলম্বে পলক. ফেলে, 
তবু নাহি সাধ মিঠে । 
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৯০ 


দল্গতী আলাপে নহে: 
রনিকতা। পরিপাটি, 

বাছে মিহি তাঁর কমি, 
সে সোণাত নহে খাঁটি। 

্‌ তি 

যে প্রেমে কলুষ বিষ, 
বিলানীর তাহে ক্ষুধা, 

এ তোম সাগরে সুধু, 
নিহিত বিমল অুধা $. 


১২ 


আকলুষ প্রেম লীলা, 
যি বরণিবে কধি, 
দেখে নেও একবার, 
₹য়কদম্পতী ছবি । 
ষ্ঠ দৃষ্ঠ। 
নৃতন মেঘের জলে-- 
মিকত ধরণী তল, 
মরু নর ধান গাছে, 
মেলেছে নৃতন দূ 1 


৬০ , 


কষঘক জীবন। 


্ 


পাতলা সবুজ রজে__ 
এবে লারা মাঠ ঢাকা, 

হ্ুভাবের তুলিকায়__ 
যেন রে ছবিটী আকা । 


৩ 


কিছু দিনে বরষা ত 
নূতন যৌবন পেল, 
বাড়িল ধানের গাছ, 
নুতন জোয়ার এল । 
৪ 
ক্ষেতের বুকের পরে. 
অলপে অলপে চলে, 
ধান বনে লুকাইয়া, 
ঢেউ হাসে তলে তলে । 
রঃ 
সাতারি সাতারি খেলে, 
বালি হাঁস জোড়া জে।ড়া, 
ধীরে ধীরে চরে বক, 
লুগড়ীরে ডাকে কোড়।। 
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ণ 


নিবিড় সবুজ আভা, 
নারা মাঠ ছড়াইল, 
নৃতন ধানের ছড়া, 
কিছু দিনে দেখা দিল । 
ণ 
বাড়িল বরষা আ্োত। 
ডুবু ডূবু ধান গাছ, 
আড়ালে আড়ালে ভেলে, 
ঝাকে ঝকে ফিরে মাছ। 
৮ 
হাসে কত পদ্ম ফুল, 
ভানে কত পদ্ম পাত, 
কুমুদ কমল-কলি, 
দোলায়ে বহিছে বাত । 
ঃ 
সিক্গারা শৈবালে ঘের।-_ 
কলম্বী কুঙ্গুম হালে, 
ছোট ছোট নৌক। গুলি, 
ছুটে ছুটে যায় আনে । 


কযফজীবন । 


স্ট? 


বউটী অনেক দিন, 
রয়েছে মায়েরে ছ্বাড়ি, 

লড আশা, বরষায়। 
বাহারে বাপের বাডী। 


নি) 
গর 


“চীদিক জলের পানে, 
নার বার দেখে চেয়ে, 
১মকি চমকি ওঠে, 
নৌকার শবদ পেয়ে) 
৯১ 


খামীর আলয় হ'তে, 
আজি বরষেক পরে, 
প্রাণের নন্দিনী এল, 
এক রুষকের ঘরে ।, 
»খের বাপের দেশ, 
সোথার ব(পের বাগ, 
যেন বে পরশমমণি--* 
জনম গ্রহের মাটি । 
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১৪ 


ছেলেটীরে কাকে কোরে, 
মাঁর কাছে মেয়ে গেল, 
শররদের উম. যেন. 
বরষা কাঁলে এল ।. 
১৫. 


লোথার গুত্িমা মেখে 
ফিরে আদে ঘবে যা, 
গঘাটীর প্রতিমা তে, 
(ক কাজ গড়ায়ে তার । 


১৩ 


উৎলিল ধার মনে, 
ছুখ ভেদি সুখ রাশি, 
মায়ের »য়নে জল।' 
মেয়ের ধদনে হার্মি |. 
সি 
ম'য়ের জুড়া'ল আখি, 
পুরিল মনের সাধ, 
পুর্ণিম। টাদের, কোলে; 
হেরি দ্বিত'য়ার চাঁদ 


৬৪ 


কৃষক জীবন । 
১৮ 
যুবতী হইলে গ্ষেয়ে। 
মাকি তারে কোলে নেয় $ 


আপন বদলে মেয়ে, 
মার কোলে ছেলে দেয় ! 
১৯ 
নাতিগীরে কোলে এনে, 
লোহাগ করিছে আই, 
শু নিলয়ে উছনিত-_ 
স্থুখের কিনার। নাই । 


হর 
প্রকৃতির ললা রঙ্গ. 
বঙ্গে, কত বরঘায়, 
ক্ুষকের জাশা ঝড়ে, 
ভাবী দিন ভরলায় ॥ 
লপ্তম.দৃশ্য । 
হেমন্তের শেষ ভাগ, 
কৃষক মান লো ভা 
'পলীর সমীপে কিব1-_ 
বিশাল মাঠের শোভা । 


জীবনময়। 


খ 


অমেঘ গগন তল, 
অনীম নীলিম কায, 

বাঁকিয়ে পড়েছে যেন, 
দুর হ'তে দেখা যায়। 


ও 


হরিতিমবনা লীর, 
মাঠ নীমে বাকা রেখা, 
যেন রে গগন তায়__ 
মিশিয়াছে, যায় দেখা। 


৪ 


জুড়িয়াছে আধ মাঠ, 
হ্ুফলিত ধাঁন যত, 

ছড়ায় মোণার আভা, 
ভাঁরে আধ অবমত । 

৫ 

মাথায় সোণার চূড়া, 
অমর বাহিনী যেন, 

মানবের শান্তি হেতু, 
তবে এল, ভাবি হেন! 


ও 


কৃষকজীরল 


১৫ 


অথন! বাধব যেনা 
হর্ণরাঁশি বরষিল, 

ধানের আকার ধরি, 
মানবেরে দেখ! দিল | 

ণ 

দোলায়ে ধানের চূড়া, 
বছে বায়ু শর শরে-- 

কমল! চরিত গীত-_ 
গেয়ে যেন মাঠে চরে |. 


১৪ 


শোভিছে সরিষা ফুল, 
একদিকে বেয়াপিয়া, 
মহীর ভূষণ যেন, 
গড়া কাঁচা দোণ। দিয়া, 


নট 
একপাশে উচু তৃমে, 
কন্দ, শাঁক-নাঁনা জাতি 
একই সবুজে, নানা 
ঈষৎ পৃথক্‌ ভাতি। 
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১০৪ 


আর দিকে ইক্ষু বন, 
ছড়াঁনো দীঘল পাত।, 

ক্লান্তি পরবশ তনু-_ 
কষকেরে ছায়াদাতা | 


১১ 


প্রান্তরের আর দিক-_ 
স্কুড়িয়া রয়েছে ঘাম, 
বিলোকন বিনোদন-- 
সবুজবরণ ভান । 
৯২ 
এই গোঁচারণ ঠাই-_ 
চরিছে গাভীর পাল, 
রাঁছুর বেড়ায় নেচে, 
ঝুলিছে নাভির নাল। 


৯৩, 


একবার নেচে নেছে, 
চলে যাঁয় বহু দূরে, 
আবার গাভীর কাছে, 


চুলে এসে ফিরে ঘুরে । 
যক্্ 


কষক্দীবন-। 


১৪ 


ছাড়ি ছাঁড়ি ধরি ধক্সি, 
নুরভীর স্তন গুলি, 4 

উছলি উছলি বাছা, 
ুধ পিয়ে মুখ ভুলি । 


৯১৫ 


ন্েহময়ী গাভী মাতা, 
লেছে বৎনের দেহু, 
এ নিখিল চরাঁচরে, 
অতুল, ম্বায়ের স্বেহ ! 
১৬ 
ওই যে কাতরে ডাকে, 
সুরক্জী বৎস হারা, 
একদিকে চেয়ে আছে, 
ঝরিছে ঝ»য়নে ধারা । 
কন, 
ওই যে রাখাল দল, 
এদিক ওদিক খায়, 
খেলায়, বিবাদ করে, 
ভাসে, কাদে, নাচে, গায় 
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১৮ | 
ওই যে গরজজি শ্বালে_- 
রাক্ষ। চোখে নত ঘাড়ে 
শিঙ্গে শিঙে লাগাই! 
বিবাদিছে ষাড়ে ষাড়ে। 


১৯ 


সেই ত পথিক ঠাই, 
যেই খানে গাভী চরে, 
গাভীর পরশ সদা 
শ্রার কলুষ হরে । 
ৃ রা 
বতংসের পান শেষ-- 
পয়ঃ ফেণা কন! ঝঞে, 
নলিকতিয়া গোঁচারণ-- 
নিতি নিতি পূত করে । 
১ 
নয়ের অপর মাতা, 
গাতী এই চরাচরে, 
গাভীর যতনে ধরা; 
নরের জীবিকা ধরে | 


৪০ 


কষকজীবন। 
অষ্টম দু | 


হাসিয়া পূরব দিক, কৌতুক লীলায়-_ 
মেঘের উপর দিয় সোণ। দ্রিল ঢালি, 
নিমেষে তটিনী তনু হয়েছে সোণালী, 
মাঠে আসি মিশিয়াছে সোণায় সোণায়। 


২ 
ক্লষীবলদল ক্লুষিফল অনুরাশী, 
বাহিরিছে পলী হ'তে চিত কৌতুহলে, 
গোণাঁর আকর-শাঠ পানে দ্রুত চলে, 
জীবিকার হর্ণ ফল আহরণ লাগি । 


উ৬, 


মরকত হইতে রতন মুল্যধান্‌, 
রতন হইতে ধহু মুল্যের মাণিক, 
মাণিক হইতে মূল্য ঘরে সমধিক-- 
আপন যতন আত সুফল নিধান । 

রী 
পঁকা ধান গাছ এবে, কাটে সবে সুখে, 
নোণার বরণ ছড়া ছড়ায়ে ছড়ায়ে, 
পড়িতেছে চারিদিক গড়ায়ে গড়ায়ে, 
হাসির তরঙ যেন বনুধার মুখে |... 
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৫ 


শুক পাখী মেঘের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে, 
উড়ি উড়ি পড়িতেছে ধানের উপর, 
তাড়াইছে কবীবল-বালক নিকর, 

যায়, পুন আসে, নাহি যায় নাহি থাকে । 


১, 


কুষকের। মাথে বয়ে হে আনে সব, 
পল্ী মাঝে শুভদিনে নবান্ন পরব, 
হরে ঘরে মেয়েদের হুলহুলি রব, 
রোপে কদলিকা, স্থাপে ঘট মপরব। 


৭ 


সদ] রত কূষক গরৃত উপকায়ে, 

এদের গুণের পানে কেহ নাহি চায়, 

সবে সুধী কবি বীরদের গুণ গায়, 

না হেরে হন্ম্যের ভিত, পতাক। নেহারে | 
৮ 

অনেকে হিতৈষী সাজি গরবে বেড়ায়, 

আ'কাঁশেরে বেঁধে এনে ভেল্কী কথায়, 

সুললিত্ত উচ্চ রব জগতে ছড়ায়, 

শুন্যের নে বুদ্ববুদ্‌ শুন্যে মিশি যাঁয়। 


৪২, 


কষকজীবন । 
মি 
কত হিত করে তরু জনমিয়! ভবে, 
কোন কালে গরবের কথাটী না কয়, 
নেরপ গরবহীন রূষক নিচয়, 
জগতের উপকার সাধিছে নীরবে । 


৯৪ 


নলিলের সেক, আঁর মাটির আশ্রয় 
বীজের শকতি' জুরভীর সহায়তা, 
কবকের শ্রম, এই পাঁচের একক, 
মানবে সজীব রাখে মরত নিলয় । 


৯১ 


আদি পুরুষের হাতে ছিল যে লাঙ্গল, 
তায় ছেড়ে দিয়ে কালে তার জুতগণ, 
করেছে ধনুক, অনি, লেখনী ধারণ, 
রাখিয়াছে হাতে তায় কুষক কেবল। 
১৯. 

অদি আর্ধ কুলের যে ছিল রীতি নীতি, 
রুধক পালিছে তায়, মেই মত বান, 
সেই মত গোপালন, দেই মত চাষ, 
আদিম ধরম ব্রতে ককের ক্লৃতী | 


তাপন জীবন। 


স্া্িসেটসস্াস্সি 


প্রথম দৃশ্খা । 
১ 


হিমালয়-হদে এক মনোবিনোদন- 
নুরম নিভৃত ঠাই, 
যাহার উপমা নাই, 
কোথাও মরত পুরে, 

ভারতের শান্তি নিকেতন । 


২ 


উদার উদার দৃশ্য মধুর মধুব, 
বিরল বিরল তর, 
রাজে নানা তরুবর, 
মাঝে সমতল ভূমি, 

কুটার আবাস নাতিদূর। 


৪৪ তাপনজীবন' 


১৬. 


সেখ তরুমূলে এক শান্তদরশন,_ 
বিনোদ উদার ছবি, 
যেন রে তরুণ রধি-- 
পরেছে উষারঙগানো- 

বারিধর গেরুয়া বসন । 


বনিয়াছে ধরাসনে উজল মুরতি, 
বরণ তপত সোণ।, 
হরষের অশ্রু কণা, 
ঝুলিছে নয়ন কোণে। 
ডথলিছে হৃদয়ে ভকতি । 


রণীয় ভাঁবময় পুলকে পুলকে- 
যেন তরঙ্গিত কারা, 
বদনে আনন্দ ছায়া, 
খেলিছে দয়ার ছাতি, 

নয়নের পলকে পলকে | 


উীবনময় ) ৯৫ 


৬ 


এ ঈময়ে সেখানে পধিক এক জন। 
তাপণের কাছে গিয়া, 
দাঁড়াইল প্রণমিয়া, 
নবীন অতিথি পেয়ে, 

'তাপম করিল আলিঙ্গন | 


তাপের রোমাঞ্চিত তনু পরশনে, 
নধাতিথি বিমোহিল। 
ভাবে তনু শিহরিল, 
নুতন জোছনা যেণ। 

গ্রবেশিল তামন জীবনে । 


ভকতি ভাবের হেন শকতি বিকাশ, 
দ'পে যথা দীপ স্বলে, 
এক হৃদয়ের বলে, 
অপর হৃদয়ে হয়, 

নুতন ভাঙের পরকাশ। 


8৬ তাঁপসঙ্লীবন্ন। 
৯ 


বৃধা উপদেশ রাশি, অধ্যয়ম ভা, 
পলকের দশমে, 
তিলেকের হুঘটনে, 
ঘুচে যাঁয় চিত্র চিন্তা, 

খুলে যায় মনের দুয়ার। 


১৪ 


চির পরিচিত্ত ভাপ ময় বিলোকনে, 
তাপম পথিক পানে, 
মেহাঁঞপ়্ে অভৈদ জ্ঞানে, 
তাহে পরিচয় ভাষ, 

উথলিল পথিক-নয়নে | 


৯১ 


গভ ফল দায়ী ক্ষণে নয়নে নয়নে, 
উপজে যে পরিচয়, 
সে ত হইবার নয়, 
লোক রীতি অনুযায়ী 

সম্ভাষণে শত আলাপনে । 


জীবনময়। ৪৭ 


১২ 


পগিকের কিবা নাম, কোন্‌ ঠাই ঘর, 
আগমন ক্রি লাগিয়া, 
কি আজ তা জিজ্ঞাঁসিয়৷ ? 
স্বতঃ পরিচয় স্থলে-_ 

গু জিজ্ঞারার অনাদর। 


১৩ 


স্নেহ নরলতা ময় অমিয়া বচন, 
তাপন পথিকে কয় 
যদি তব রুচি হয়, 
রাসকর কিছু দিন, 

্ তাপস বন নিকেতনে | 


১৪ 


পথিক মরল ভাষে, বিকাশি ভকতি, 
তাপসেরে নিবেদয়, 
যদি তব দয়া হয়, 
মনে 'জাশা-_-আজীবন, 

$ আশ্রমে করির বসতি । 


৪৮ তাপমজীব্প । 


১৫ 


.প্রোভু ! তৰ দরশনে ভুলিনু আবাল, 
ঘুচেছে সংসার মায়া, 
ও রুপার চির ছায়া, 
যাঁচে এ তাপিত মন, 

পেয়ে নব আশার আশ্বান । 


১৩ 


অঙ্গুলি নিদেশি প্রভু পথিকে দেখায়, 
ওইযে কুট,র রাজী, 
দেই খানে গিয়ে আজি, 
পথ শান্তি কর দূর, 

হে! দেখা হবে পুনরায়! 


১ 


গ্রুগমিয়। তাঁপনের চরণ যুগলে, 
চলিল পথিক বর, 
শারদীয় নিভাকর, 
বিরান্বিছে এ রময়' 

মাঝ খানে আকাশ মণ্ডল 


জীবনময় ও 8৯ 
দ্বিতীয় দৃশ্য । 


পিথিক চৌদিক্‌ গিরি-সুষ্মা মেহারে, 
জলদ গগনে চরে, 
দলে দলে থরে ধরে, 
লঘু লঘু সাদা সাদা, 

নীল নীল ঘন ঘনাকারে । 


চে 


মেঘের উপর দিয়। মেঘ নেচে যায়, 
এক যায় আর এষে, 
বায়ু আোতে ভেসে ভেঙে, 
অসীম গগনে ফিরে, 

কোল দেয় চূড়ায় চুণ্ডায়। 


শাল শাখ। চুমে আনি নামি মেঘ দল, 
ডালে ডালে বারু রেগে, 
কোলাকোলি মেঘে মেঘে, 
ঝরে যেন শেফ্লুলিকা-- 
পড়ে ধারা বিরল বিরল । 
উ -.্ 


৫ ভাপসজীবন । 


৪ 


ডুবিয়ে রয়েছে রবি জলদ মাঁঝার, 
কভু কভু যায় দেখা-_- 
আলোকের বাকা রেখা, 
কভু তেজোহীন ছবি, 

কভু তেজোরাশি গোলাকার । 


৫ 


নিন্ম দিকে চেয়ে দেখে নীল মেঘরাশি, 
সাথর খিরিরে বেড়ি, 
যেনরে রেখেছে ঘেরি, 
উদার ওজন্বী ভাব; 

দরশনে মনে ওঠে ভাসি । 


৮. 


উদ্লে অধে গভীর গভীর গরজন 
চপল বাণের প্রায়, 
অধে নামে উদ্ধে ধায়, 
আশ্রম সোপানে যেন, 

গণ্য পাপ দেবাজুরে রণ | 


মি 


জীবনময় । ৫ 


ণ 


ঘীরে ধীরে লক্ষ্যপথ ক্রি অতিক্রম, 
নিরখিছে যেয়ে কাছে, 
পাশাপাশি রহিয়াছে, 
অলপ অলপ দূর-_ 

ঠাই ঠাই তাপস আশ্রম | 


একটি আশ্রমে পশি চারিদিকে চায়, 
নেহারে কুটীর পাশে, 
বনে স্থল পম হাবে, 
পাঁদপে সুরুম্য ফল, 

ন'রে নিরমলতা খেলায় । 


বিচরে পবন ক্রাম্তি-হর সুখময়, 
মন্থরা ওধন ভরে-_- 
কামভুধ। ধেনু চরে, 
ছড়াঁয়ে রয়েছে ভূমে, 

উদ্ আহরিত রত্ব চয় | 


৫২ তাপসজীবন। 


৯০ 


নিরখিল রূপ এক স্সিগধ উজল। 
বদনে প্রতাপ ঘটা, 
রাজে রাজতেজঃছটা। 
বীর রঙে শান্ত রষে-- 

মাখা যেন লোকন সরল | 


৯১ 


শত হালি, সম্ভাষিয়৷ মধুর গন্ভীরে। 
»শ্লহময় নমাদরে, 
নবীন অতিথি বরে, 
বনাইল কুশারনে, 

শান্তিময় আশ্রম কুগিয়ে। 


৯২. 


পথিক আরাম লতি, দিবা অফনামে, 
যেন নব ভাবে গলি, 
লবিনয় কৃতাগলি, 
জিজ্ঞ।সিল খধিবরে, 

সভকতি গ্রণতি বিধানে । 


জীবনমন্্ । €৩ 


১৩ 


নব কৌতুহল মম কর নিবারণ, 
দেও নিজ পরিচয়, 
বড়ই সন্দেহ হয়, 
রাজঞ্ীর আভ। যেন, 

ও ললাটে করি বিলোকন । 


১৬ 


“চেয়ে পথিকের পানে স্নেহের নয়নে, 
পারল নোদিত চিতে, 
নিজ পরিচয় দিতে, 
আরমভ্ভিল রাজ খষি, 

শান্তর পুর্রত বচনে । 


১৫. 


ভারতের একদেশে, গঁথম জীবনে, 
ছিলেম নৃপতিপদে, 
এজ] পালি নিরাপদে, 
স্ুতে সৌপি নৃপাসন, 
বখাকালে আইলেম বনে | 


৫৪ তাঁপসজীবন । 


১৬ 


ত্যজিলাম রাজন্রীবে, রাজী আমারে, 
ত্যজিলনা, মম সনে 
এল এ তাপন বনে, 
সাধনায় মিশি যেন, 

রহিয়াছে পুণ্যের আকারে । 


টি, 


যে সময়ে শীস্তিময়ী যামিনী পোহায়, 
শুনি কিবা সুললিন্ড, 

কোকিলের স্তৃতি গীত, 

ওঠ ওঠ বলি যেন, 
থুগুগণ বৈতালিক গায় । 


১৮ 


শষ্য! ছাড়ি উঠি যবে, আবার শুনার, 
গীতি--মন অভিরাঁমা, 
শরিক, দয়েল, শ্যামা, 
যেন রে মিশায় তাঁন-- ' 
বংকারিত মধুপ বীণায়,। . 


ভীবনময় | ৫৫ 


১০ 


নংসারে নারিনু দীনে ভুষিবারে দানে, 
অনেকে বিমুখি দুখে, 
ফিরে যেত লান মুখে, 
হতাশার শব'স গুলি-- 

নিতি আমি ঘা মারিত প্রাণে । 


০ 


এ আশ্রমে মনের মতন নিতি নিতি, 
পালি শুভাতিথি ব্রত, 
স্লেহের চিরানুগত, 
এনে নান। পাঁখী, মগ, 

স্বগশিশ্ু, হরিণী অতিথি । 


২৯ 


আশ্রমী অতিথি হেখ। সরল হৃদয়, 
উভে সম তিরপিত, 
অকলুষ উভ চিত, 
এমন হৃপতি সুধা, 

নে আশ্রমে লভিনার. নয়। 


৫ও তাপসজীবম । 


৩ 


হেথায় প্রীতির দান, পীতির যাচনী। 
সংসারী ত দান করে, 
কেবল যশের তরে, 
কেবল পঞ্চয় হেতু, 

সংসারীর ভিক্ষার কামনা । 


স্৩) 


আমার কুরাজনীতি-কৌশল তবিত__ 
দয়াছিল সে ভবনে, 
এ আশ্রম নিকেতনে, 
ধৌত হয়ে শান্ত রদে-_ 

সেই দয়! হয়েছে পবিত্ত | 


৪ 


শাবিতাম প্রঙ্গা সেখ! প্রকাশিয়া বল, 
যে প্রজা! না দিত কর, 
দণ্ড দিয়া গুরুতর, 
আনিতাম বশে তারে, 
বিষময়--অনিচ্ছার ফল ! 


জীবনময় । ৫৭ 
৫ 


করি হেথা তরু লতা! প্রজার পাল, 
কভু তরু লত। কুল, 
নাহি দিলে ফল ফুল, 
দেবি সমধিক স্ষেহে; 

ফলে ফুলে গুন হরে মন। 


২৬ 


করিতাম সে ভবনে ঈদ আঁহয ৭-.. 
হ'রক মুকুত। রস্ত। 
হায় সে অলার যত, 
আহরি এ তপোধাষে, 

নাধুসঙ্গ অনুপম ধন | 


২৭ 


দিত সেথা রাজমন্ত্রী পাপ উপদেশ-_ 
পরহিত সুসাধন-__ 
প্রকাশিত প্রয়োজন, 
গুঢলক্ষ্য-_পরধন, 

পর স্বাধীনতা, পরদেশ । 


৫৮ ভাঁপঈজীবর্ন। 
| ২৮ 


হেথা উপদেশ দেয় বিবেক সচিঙ, 
তপোধরমের ফুলে, 
পরম দাধন বলে, 
হরিতে পরের পাপ, 

নিজ আত্ম। করিতে দজীখ । 


ক ৪৯ 


সেই রাজভোগমায়া গেনু এবে ভুলি, 
হেথ! ছত্র_ তরুবর, 
পবন-_চামর ধর. 
বিভুনাম- মণি হার, 

মুকুট সাধুর পদ ধূলি। 


০ 


দমিতাম অরি নূপে সেথা রণ করি, 
এ ভবনে এ জীবনে, 
অন্তরেত্র ঘোর প্নথে, 
দমিতে যতন সদা, 

ক্রোধ লোভ মোহ মদ অরি। 


লীবনষয় | ৫৯ 


৩২ 


এ আনন্দে সেই মোহে কল্পিত ভুলনা, 
ধরমের এ মিলন, 
করমের সে বন্ধন, 
হেখা শান্তি, সেথ। তাপ, 

হেথ। সত্য, সেথা প্রতারণা -. 


৩২ 


এ আশ্রমে নাহি বাধা, নাহি মোহছল, 
নংসারে কঠিন বাঁধা, | 
মায়া নদী সে অগ্াধা, 
তরিতে শকতি কাঁর-__ 

বিনে বিবেকের কপাবল ? 


৩৩ 


মংসার-তাপিত জন চাহিলে কুশল, 
আসি মুনিবনচ্ছায়ে, 
জুড়ায় হৃদয় কায়ে, 
গৃহে থাকি শান্তি লাভ, 

হেন ভাগ্য বড়ই বিরল। 


৬০ তাপসজীবর ! 


৪ 


একদা ছুদিক্‌ রাখা নাহি হয় কডু! 
ধরমেরে যদি তোঁষে, 
সংসার অমনি রোয়ে, 
এক কালে এক ভূত্য-- 
য়েবিতে কি পারে ছুই গুভু? 


৩৫ 


শান্ররীতি-_প্রথমে শাস্ত্রের উপাসনা, 
দ্বিতীয়ে করম-নীতি, 
তৃতীয়ে ধরম-ধূতি, 
চতুর্থে বিভু চরণ 

ভ্ায়াময় ভিখের যাচনা | 


৩৩ 


জীবন হন্দ্যের এই চতুস্তল ভাগ, 
কেহ দাড় পথে চলে, 
কেহ বা করম-সলে, 
তি ড যেন যায় জমে, 
ক্াঁরোহ সোপান করি ত্যাগ । 


এটি 


জীবনমগ্ 1 ৬১ 


৭ 


জীবন পথিক কত হয়ে পথ হারা, 
ফিরে পাপ মোহ ঘশে 
অনন্ত আধারে পশে, 
নাহি হেরে সুখ দীপ, 

ভাব ভানু, শ্বাস্তি শশী তারা ! 


93৮ 


শোকে তাপে খেদে কেহ ত্যজিয়! নংসার, 
আবিবেকে যায় বনে, 
গহ সদা জাগে মনে, 
কিছু দিনে বোষ হয়, 

লংখু বঙ্গ যেন কারাগার | 


ত৩৯১ 


এই বলিরাজ খষি নরব হইল । 


শুনি উপদেশ ময়--- 
তাঁপনের পরিচয়, 
পথিক বিনীত ভাবে, 
সু ভাষে কহিতে লাগিল 


৬২ তাপসঞ্জীবন। 


৪৩ 


শশি-কর পতিফলে জলে. দরপণে, 
নহে পাষাণের শাক, 
তেমতি দীপতি পায়, 
উপদেশ --পুত চিতে, 

নহে কু কলুষিত মনে । 


৪৯ 


তব উপদেশ আলো অমিয় পুরিত, 
অন্তরে পশিয়ে আফি, 
বেড়ায় হগুরণে ভাঁমি, 
পাষাণ হৃদয় মম, 

কেমনে হইবে সুবিশ্বিত ? 


৪২ 


বি 


এষি কহে-নময়েরজনক মক, 
পুণ্য ভূপোবন বাসে, 
সাধু সঙ্গে জনায়াছে, 
ঘুচিবে হৃদয় মলা, 
হইবেক বিবেক' উদয় । 


দ্জীবনময় ৭. ৬৩ 


৪৩ 


গাই ব'ল তাঁপন হুইল অন্য্মনা, 
পথিক ক্ষণেৰক পরে, 
প্ররণমিয় খষিবরে, 
চলিল আরেক টাই, 
মনে তপঃনাধন কামনা ( 


5৪ 


দকহিছে হগত,._এই কিক! প্ুণ্যধাম । 
হেথা দিবা সরলতা, 
অতুলন স্বাধীনতা, 
দাস প্রভু ভেদ নাই, 

হ্দয়ের অনন্ত আরাম 1 


৪ & 


হেথা! নাহি সুনিবের শান ধমক. 
নাহি গরবের কথা, 
নাহি অধীনতা ব্যপ্ধা, 
দেখিতে না হয় কভু, 
রোষে রাঙ্গা আখির চমক | 


তাঁপসজীবন । 


৪৩ 


হুলভ জীবিক। হেখ। সুখের জীবন, 
তরচ্ছায়া, কন্দ, ফল, 
বিমল ফোয়ারা জল, 
ভূণ গৃহ, কুশ শব্যা' 

দীপ হেথা চাদের কিরণ। 


৪৭ 


পাপের সংসার পুরে আর না যাইব, 
চির বনবানী' হয়ে, 
তাপন জীবন লয়ে, 
থাকি এই গিরি মাঝো, 

পুণ্যময় তপেরে সাধিব। 


৪৮ 


শারদীয় শশধর ঘের! তারা গলে, 
দরশনে দরশনে, 
কত ভাব জাগে মনে, 
পথিক যাপিছে নিশি, 
রম্য এক পাদপের, তলে । 


জীবনগ্নষ । 


তৃতীয় দৃশ্বা। 
শ্রথন এহর এক বেলা”. 
কিশোর দ্রিনেশ,. 
আতপ-মুহাঁসি ছটঃ 
যেম ছড়াইল নভে, 
বনে যেন হরষ আবেশ ॥ 


২ 


সন্ত এক আশ্রম নিলয়ে- 
পথিক পশিল, 
স্থরগের প্রতিবিশ্ব, 
শোভায় খেলিছে যেন, 
“অনিমেষেেদেখিতে লাগিল 


সেই আশ্রমের এককোণে, 
এক প্রত্রবণ, 
উছলিয়৷ উছলিয়া। . 
ছড়া ইয়া, একদিকে-- 
গ্াড়াইয়া হ'তেছে পতন । 


চিন তাপসন্ীবন । 


যেন নুর মরকত্ত নিভঃ 
বারিধর কায়।, 
প্রতি ফলে গুত্রবণে, 
শাস্তি দরপণে যেন 
বিরাজিছে পুণাময়ী ছারা ॥ 


কল কল নিনধদে নিঝর, 
হেন এই কয়» 
লংলারের মক্ুভুনে, 
পখর কলুষ ভাপ, 
এ নিলয়- শান্তি ছায়া ক্ষ । 


ফুটিয়াছে নানাজীতি ফুল: 
যেন পারিজাতি, 
শোভে নানাজাতি কলে_ 
সুরতরু রাজী ঘেন, 
বহে যেন ন্বরগীক্ম বাত। 


জীবলময়.। ৬৭ 


ণ 


তরু পরে হুমধুরে কুজে-- 
যেন দেব পাখী, 
সোণার বরণ ছটা-_ 
চরে যেন দেব ম্বগী. 
ভুলায় মানন রমে আখি। 


৮ 


হুরগ নিলয়ে উপাদেয়-_. 
আছে যেসকল, 
নবি ত রয়েছে হেথা, 
অমর পুরের ভোগ 
বিলাধিত্ নাহিক কেবল। 


৫ 


তাপন নবান যুব! কত, 
হেথাঁয় বিহরে, 
বিম্ময়ে পথিক হেরে, 
অমর লাবণী ছায়া. 
যেন নর দেহে শোভ। করে ! 


৬৪ 


ভাপসজীবন। 


১১ 


যে লময়ে সংনাৰি জীবনে-_ 
যৌবন আবেশ, 
মন মাঝে মোহ, কাম, 
কলুষিত অনুরাগ, 
দ্বেষ, হিংসা, করে পরবেশ 1 


১১ 


সেই কালে তাপন যৌবন্__. 
নবীন উদিত, 
বিষম তর মোহ-- 
মায়াবী মাতাল বেশে, 
পশি চাহে ভুলাইতে চিজ 


সহ 


াসে কাম, মুখে মধু হাদি, 
অন্তরে গরল, 
তাপময় কমনুরাগ *" 
জোছনা আকারে আসে 
করিবারে হৃদয় ধিকল। 


জীবনময় ।' ৬৯ 


৯৩ 


মূনি মৌবনের নধ ধিভা- 
যখন ছড়ার, 
মোহ কাম আদি মষ, 
মহিতে নাপায় তেজ, 
ভয়ে দূপ্ে পালাইয়া যণয়। 


১৪ 


শোভে মুনি যুবমন যখা-_ 
বসন্তে নন্দন, 
বাসন! মন্দার ফোঁ”্ট, 
আনন্দ অমর চুতে,-.. 
বাজে নব মঞ্গরী রত্তন। 


৬৫ 


প।থক নেহারে নবরূপ, 
জটা চীব ধর, 
রতন মাণিক তুঁষা, 
কি কাজ পরায়ে জার, 
বন ফুল নাজে মনোহর | 


ভাপসজীবধ 1 


১৬ 


পথিক দেখেছে সংসারে 
যুবকের হালি 
বিলাস মদিরা মাখা | 
মুনি যুব হাসি হের়ে-- 
যেন পুণ্যে ছাকা হুধারাশি 1 


টা 


দেখিয়াছে সংলারী যুবাধ 
নয়ন পলকে, - 
বিলাদ লহরী লীল', 
দেখে মুনি যুব দিঠে, 
যেন দেব দামিনী চমকে! 


৯৮ 


তপোধন যুবকের কিধা 
অন মাখা বাণী, 
নরল সুলন্তাষণে, 
শবদে শঘন্ধে যেন 
ছীবনে শ্বরগ্র দেয় আমি । 


জীবনময় | ৭১ 


৯১৭ 


কপুলকে পথিক নিরখে -- 
নবযুব কেলি, 
হিয়া ভরা কোলাকোলি, 
পলকে পলকে যেন 
পরাণে পরাণ দেয় ঢাল 


ন্ট 6 


প.থক বাঞ্চয়ে দিয়ে কোল, 
গ্রীতি মায়াবলে, 
পরশে পরশে গলি, 
রনাকারে মিশে যেতে, 
বিগলিত মেয় যথা- জলে । 


৯ 


আনন্দ প্রাতিমা গুলি যেন 

আশ্রমে বেড়ায়, | 
₹রভী দুহিছে কেহ, 
কেহ আহরিছে ফল, 

উঞ্ক আহরথে.কেহ ধায়। 


৭২ তাপসজীবন । 


ন্‌ 


বসি কেহ তরুত্র ছারায়, 
এই শীত গায় 
“অগাধ সাগর-জলে, 
ডুবিয়ে রয়েছে ম.ন! 
তবে কেন মর পিপানায় ৮ 


২৩ 


সাবের উচ্ছণে পুনরায়, 
_ এই গীত গায়_ 
“সমীপে শীতল ছায়া, 
তবে কেন জীব তুমি, 

গরল আতপে শীর্ণকায় ।” 


২৪ 


পথিক নিনখে-খিষিগগ, 
হতাশন জ্বমলি, 
সমান মিলিত স্বরে, 
মন্ত্র পড়ি, দেয় তাহে, 
“হ্বাহা” বলি স্বত ধার! ঢালি। 


জীবনময্ব। শক 


চি 


হুরষে অনল দেব যেন 
করে যাগ কেলি, 
ধুম পুঞ্জ অনুলরি . 
গগনের দিকে ধায়, 
বিলেোশল রবনাশত মেল । 


২ 


পুত তত ভুগ বিভা? যেন 
পথিক অরমে, 
পশিয়ে তিমির নাশে, 
পুপ্যময় তেজোরণশি, 
উদ্দীপয়ে ধরম করছে । 


ই 


নাহিরের ক্রিয়া-বলে হয়, 
মনে উদ্দীপনা, 
উদ্দীপনা-ষলে হদে, 
গেয়ান আভাজি জাঙ্খে, 
এইবরূপে লাধন শুছনা। 


৭ 


তাপসজীবৰ। 


০৪ 


যবে বিভাসিত হয় জ্ঞান, 
ক্রিয়া হয় নাশ, 
যেমতি গলিত হয়ে, 
কুস্থম ঝরিয়ে পড়ে, 
ববে হয় ফুলের বিকাশ । 


৯ 


পথিকের মনে নব ভাব, 
সহসা উদ্দিল, 
শিরিশোভা-যুবকে লি: 
যাগলীল1--দরশনে, 
যোগের লাল! জনমিল । 


৩০ 


নে আশ্রম হইতে পথিক-- 
চলিল তখনি । 
সুনঙ্গ ভরস! ময়-. 
নবীন লালসা-মুখ. 
হৃদে লয়ে যাপিল রজনী | 


জীবনসয় । ৭৫ 
তুর্থ দৃশ্য | 
দেখা দিল গ্রভাত মহেশ, 
যোগি-শিরোমণি 
মেঘ জটাজাঁল দোলে, 


শর রে বহে বাহু 
শ্বাস ফেলে যেন কঠি ফনী। 


চিএ 


সুদিত প্রভাতী ত'রা, ঠাদ 
নয়ন যুগল, 
মবোদিত বিভাঁকর 
তৃতীয় লোচন যেন 
মেলিয়। হেরিছে মহীতল | 


০৫ 


খবিগণ এ প্রশান্ত রূপ, 
হেরে কুভুহলে, 
দরশনে নব নব 
উদাস উদাস ভা, 
সন মাঝে উদে পলে পলে । 


গড. তাঁপসজীবন । 


5 


যোগ-গুরু রূপী এ প্ভাত” 
যেন রে নীরবে 
গ1তরুপাননা হেতু 
যোগময় উপদেশ, 
দেয় তপৌবনবালী কে । 


৫ 


এ সময়ে যোগ অজভিলাঙী, 
কিছু জা-সরি, 
হেরে শীলমলী-তলে” 
তাপস গ্ুবয়া এক, 
বজিয়াছে শিলার উপরি ॥ 


তনু ভল্মরেণু সমারতি” 
জট। বিলোলিত” 

গ্যান অচলিত তার . 

আঁখি আধ নিমীলিত, 

শ্বীন বহে স্ব ৰিলিম্থিত ॥ 


জীবনময় 1 ৭৭ 


প 


পথিক নমিল ভূমে পড়ি 
সভকতি ভয়ে, 
নুনিবর আখি মেলি, 
জিজ্ঞাবে__ কে তুমি-কেন ? 
এসেছ এ তুহিন নিলয়ে | 


পথিক কহিল নমি পুন 
মুনির চরণে, 
তব নব শিষ্য আমি. 
যোগ শিক্ষ! অভিলাষী, 


ধুহর দীনে করুণা লোচনে । 


৮০ 


'শথিকের মুখপানে চাহি, 
কহে মুনিবর, 
বুঝিনু আকারে তব, 
যোগ লাভ উপযোগী 
নির্মল হয়েছে অন্তর | 


১৪ 


তাপসজীবন। 


১৪ 


ধরম নীতির সমাগমে, 
আচার শোধন, 
পবিত্র আচার সহ 
সাধনায় জপ জাগে, 
সেই জপে আম্মার বোধন । 


৯১ 


যেকরে বোধিত আত্মা হয়ে 
যোগে মনোরথ, 
সে নিরখে পুরোভাগে, 
বিদ্যা আর অবিদ্যার 
বিজন, জন, দু'টী পথ । 


১২ 


বিদ্যার বিজন পথ দিয়া 
যেই আগুসরে, 
কালে মেত লভে জান, 
পরম জ্ঞানের বলে, 
বুকতি নিলয়ে যায় পরে । 


জীবনময় ৭৯ 


৬, 


সাধনায় অবিদ্যার পথে, 
যেই করে গতি, 
সুজ ছাঁড়ি স্কুলে আতস, 
বাড়ে মরতের আমু, 
বাড়ে স্ুল দৈহিক শকতি | 


১৪ 


লতে নান! এন্দ্রজালী গুণ, 
ঘটে মোহ দশা, 
ইন্দ্রয়ের প্রলোভনে, 
ক্রমশঃ উপজে তার, 
ভোগ সুখে বিষম লালসা 


৯৫ 


ভোগ ুখ-অভিলাঁষ যেন 
প্রখর তপন, 
বাহিরের সে আলোকে, 
অন্তরের গুহ মাঝে, 
দীপ নাহি উজলে কখন । 


ভাগমন্ীবন। 


১৬ 


বিদ্যা পথ গামীর সে ভানু, 
যায় অস্তে চলি, 
ধেয়ানের রত্ন গৃহে, 
গেয়ানের দিধ্য আলো, 
শোভ। পায় অধিক উজলি। 


১ 


ভোগময় ভাবুর কিরণে 
কুহক এমন। 
নে আলোকে দেখ! যার, 
অন্তর নিলয়ে রাজে, 
মণিমালা রূপে ফণিগ্রণ | 


৯৮ 


জ্ঞান দীপালোকে দেখা যায়, 
ভুলি ভীম ফণা, 
বিচরে ভুজগ কুল, 
বিলোল রন! যুগ, 
উগ্বারে গরল কণা কণ1। 


জীবনময় । ৮১ 


৯৪৯ 


জ্ঞান দীপ কিরণ ভ্রমশঃ 
হইলে প্রখর, 
নহিতে না পারি তাপ, 
হিংসা আদি অহি কুল, 
একে একে ছেড়ে যায় ঘর । 


২৩ 


ননর্প নিলয়ে নিবদতি, 
নাহি রয় আর, 
নে আলোর চার ধারে, 
উথলে, শাস্তি, অমিয়া, 
টাদে হেরি যেমতি জোয়ার । 


২১ 


যোগ ধেয়ানের গুণে ফোটে 
পরম নয়ন, 
স্থল আখি অগোচর, 
জগত্‌ অতীত আভা, 
সে নয়নে করে বিলৌকন। 


৮২ তাপসঙ্গীধর্। 


হ 


কল্পনা! অতীত চিন্ময়, 
এশ জ্যোতি রেখা, 
ধাঁপিয়। জ্ঞানের আলো। 
চপল! রেখার অঞ্ড; 
ঈণে ণে দে দেয় দৈখা। 


২ 


(১) পর্নম জ্যোতির আতা জাগ্ 
প্রতিবিস্ব প্রায়, 
জীধ আভা ধিভাসিত, 
কভু জ্যোতি আর আভা 
এক ধলি ভ্রম জনমায়। 





(১) পরশ্নজ্যোতি ঈশ্বর, প্রতিবিস্ব জীব | 
ঈশ্বর ও ভীব এই উভয় এক বলিয়া কথন কখন যোগীদিগের 
দ্রম জন্মিয়। থাকে । এই ভ্রম্ইত্েই অগ্বৈতবাদের সৃষ্টি 
হইয়াছে । * এইরূপ ভ্রমায্মক বিশ্বীস, ঈশ্বরোপাসনার অন্তরাষ- 
বিশেষ । 


জীবনময় | চি 


২$ 


& উভয়ে পৃথক ভারিয়া, 
করিবে সাধনা, 
অতুল আনন্দময় 

জ্যোতি অনুভর তরে 
যে ল্লালমা--সেই উপাষন 


ত্৫ 


জমে অন্তরের সেই জ্যোতি, 
রাহিরে খুঁজিয়া, 
র.ররে আরাধে কেহ. 
রেজ্যোতির আবির্ভাব, 
সরতার কিরণে ভাবিয়া । 


৪ 


র'ব শশী বারু জল আদি--- 
জড় যেই বব, 
ডাকিলে না শোনে কথা, 
চৈতস্বের গুণ এই-_ 
শোনে কাতরের কা, স্তব 


৮3 


 তাপসন্তীবন। 


৭ 


পরম চৈতন্য ময় জ্যোতি, 
করুণা আঁকর, 
রিতরে করুণ! তারে, 
ভাব বিশলিত চিতে, 
যেই উপায়ে নিরন্তর | 


১০৪ 


'ভাব বিগলিত, এই কথী- 
আন শিহরিল, 
ভকতি স্মৃতির ছায়া, 
অমনি উদ্িয়! হদে, 

জ্ঞান উপদেশ আব'ব্লল। 


খনি 


উপদেশ নমাপিয়া যোগী, 
নয়ন মুদিল, 
প্রথম প্রভুর দেখা, 
যেখানে লভিয়া ছিল, 
নেই খানে পথিক চলিল। 


জীবন্ময় । ৮৫ 


পঞ্চম দৃশ্য 

গিরিপুরে শারদীয় পুরণিমা নস, 
ধবল জোছনা রাশি, 
খেলিছে বরফে ভাসি, 
খেলিছে কুনুম্বনে, 


খেলিছে নিঝযে ঙ্লিশ গিশি 


ফ্গযত-তরক্গ যেন গগন নাগরে, 
তারা রাজি শোভা পাস, 
সধা-ফেণপুগ্জ হায়, 
কালনিধ হরি শেন 
ছায়াপথ অনন্ত-উপরে 


গিরিরাজ শিরোভুষা বাঁমিমী মাঘেক-- 
নিরখিতে নিরখিতে, 
খেলিতে লাগিল চিতে, 
ভাবের তরঙ্গ-ম লা, 


ভাবে মোহি ফহিছে পথিক । 
জ -.. 


৮৬ তাপসজ্জীবন ? 


গু 


কোঁখ। নিকুপম নিধি মন যারে চায়॥ 
অতুলন সে ম্বাধুরা, 
আজি খেলি লুকোচুরি, 
রয়েছে কি পশি চাদে ? 
রূপ আভা যেন জোছনায় । 


ঞ& 


খুজি খুজি মাতোয়ার। মানস চকো কু, 
সেটাদের লাশি কাদে, 
নাহি ছাহে এই টাদে, 
নিরখে এ শশিরপ্‌, 
আশা মোহে হইয়ে বিভোর । 


৮ 


কব। দিব্য মধুত্রতা কুছমেরু হাছে। 
এ হানির মাঝে, খিয়ে। 
রয়েছে কি লুকাইয়ে-__ 
আমার জুখের খনি ? 
আভা ৫যন ফুল মুখে ভায়ে। 


জীবনময় | ৮৭ 


ণ 


জুল মাঝে খুঁজি ভারে মেহের ছলনে, 
নেযদি কুমুমে রৈত, 
তবে কিরে বাদি হৈত-_. 
ফুল কুল এ জগতে? 
চির ফুল থাকিত কাননে । 


এ মরত পুরে তারে কেহ কিরে জানে? 
কে দিবে দেখায়ে পথ, 
কে পুরাবে মনোরথ, 
এমন শকতি কার ?-- 
প্রেম অশ্রু ফুটাবে পাষাণে 


এ নীরন হদে প্রভু যে বীজ রোপিল, 
নবীন 'অস্কুর তারি, 
জন্মাইতে, তাহে বারি, 
কে পিঞ্চিবে প্রভূ বিনে ? 

এ মান অধীর হইল। 


৮৮ তাপমজীরন । 


১৬ 


পথিক করিছে সেই প্রভুরে হরণ, 
হদয়ের জাকষণে, 
গভু এল সেই ক্ষণে, 
তৃষিতেরে দেখাদিল, 
যেন অস্ৃতের প্রঅবণ । 


৯১ 


"রগীয় ভাবে যেন প্রভূ মাতোয়ারা, 
বিভোর কি এক নামে, 
জদয় হরগ ধামে, 
উছলিয়! মন্দাকিনী-_ 
আখি পথে বহে শত ধারা । 


টি 


কারে ডাকে 2 কিবে কহে গদ গদ ভাষে, 
কি এক ভাবেতে ভুলি, 
নাচে ছুগি বাঁ তুলি, 
পাশরি নিখিল ভব, 
নিজ ভাবে কাদে, পুন হাছে।। 


জ্রীবনময় | ৮৭ 


ও 


সুমে পড়ি ক্ষণকাল থাকি মুরছায়, 
উঠিয়া আনন্দে ধায়, 
আনন্দের গীত গায়, 
গিরির হৃদয় যেন-__ 
ভকতির প্রবাহে ভানায় । 


৯৪ 


দেখা দেও নাথ! বলি করে পরি তাপ, 
কভু বিমোহিত প্রাণে, 
চেয়ে থাকে শশিপশনে, 
'প্রেছের বিমোহে কভু, 
নিঝরের জলে দেয় ঝাপ । 


৯৪ 


বোঝে প্রেমিকের ভাষ ভাবুক কেবল, 
তম মোহ দরশনে, 
প্রেমের সাধক জনে, 
পাগল বলিবে তারা, 
যাঁরা সদ বিষয়ে পাগল 


নি. তাপসজীবন ! 


১৬ 


দয়াময়-_ভাবভৃষাতুরে কোল' দিল, 
যেমতি ম্বাতির জলে, 
শুকতে মুকতা ফলে, 
ও পরশে পথিকের, 
ভকতি রতন উপজিল । 


১] 


দেবতনু পথম বারের পরশনে, 
মরু লিকতিয়া ছিল, 
পুন তাহে এঞবহিল, 
আনন্দ ফলগু আ্োত, 
প্রেমময় পুনরালিঙ্গনে | 


০ 


পথিক কহিছে নব কুতুহলাবেশে, 
এ দেহে নূতন প্রাণ, 
ক্ুপাগুণে কৈলে দান, 
দেও মোরে নব আখি, 
ভকত্তি অস্ত উপদেশে । 


জীবনময় । ৯১ 


১৯ 


গুভু কহে ভকতি কি উপজে কথায় ? 
কথা-যুকতির দ্বাসী, 
বিফল-_যুকতি রাখি, 
তথাপি লালসা হেতু, 
বলি কিছু সংক্ষেপে ভোম'য়। 


৩০ 


কহিছে ভকতি-তত্বব প্রেম গুণধাষ, 
প্রথম ভাঁবেতে মতি, 
তাহাতে জনমে রতি, 
রতি গাঁট হয়ে প্রেম, 
ভকৃতি প্রেমের পরিণাম । 


২১ 


ত্রমশঃ আশ্রয়ে বাড়ে অসীমে ভকতি, 
আণে অনুরূপ নরে, 
চিনমর রূপে পরে, 
অবশেষে নিরাকার-- 
অনাদি অনন্তে করে গতি । 


৯২ ভাপসজীবন 1 


২. 


হৃদয়ের অবলম্বন গুধথমে হৃদয়, 
শ্সেহ কিবা প্রেম আশা, 
শান্ত ব! নখ পিপাস।, 
জনমিয়। এক হৃদে, 
অপর হদয়াশ্রপ্ন লয় ॥ 


২ 


'সপন্ন আধারে হয় ভাবের পোষণ, 
স্লেহভাব সুত গত, 
কানস্তাকান্থ উভভ্মতঃ, 
স্সহৃদে সুহৃদ ভাঁব, 
শান্ডের আশ্রয় মহাজন । 


৫স্সহ সখ্য শান্ত আদি নবি এক পেম, 
এ গবার পরিণাম, 
একই ভকতি নাম, 
খনিজ, রাপায়নিক- 
সেমতি একই রূপ,.হেম । 


জীবনময়ী । ১৬ 


৫ 


সুফতির তরে তপ করে যেই জম; 
ভকতি ৫ নাহি পায়? 
যেজন ভকতি চায়, 
মুকতিরে অবহেলি, 
করে দা ভাবের নাধন। 


২৬ 


[মন] কলুষ রাশি মুকতিতে ভর, 
ভকতি অস্বতে লীনা, 
কামনা-পরশ ইন, 
ঘুকতি আকাশময়ী, 
ভকতি জানন্দময়ী ধরা । 


হ্৭ 


পদেশ গুণে যেই ভকতি উদয়, 
তাহাতে জ্ঞানের ধাদা, 
করম নিগড়ে বাধা, 
অবরা ভকতি দেই-- 

বৈধী নামে তার পরচয়। 


৯ ভাঁপসঞ্জীবন্ন। 


২৮ 


অনন্যাভিলাষশয়ী_ন্বক্ং যে উপ্জ। 
জ্ঞান যারে না পরশে, 
রছে না করম ধশে, 
ভকতি নে রাখানুগী। 
লভে তাপ্সে প্রেমিক সহজে । 


১৯ 


হলভ-_ জনল, জল, ম্বত্তিকা, পবন; 
প্রয়োজন যাহে যত, 
তাহাই সুলভ তত, 
রা ভকতির মত 
জ'বনে কি আর প্ররোজন ? 


দ্াঞ্গানুগা যে ভক্তি নে অতি সুলভ, 
একই জাধনা লয়ে, 
যে থাকে মুগধ হয়ে, 
নেত অনায়াদে লে, 
বিপথে চলিলে ছুরলভ | 


জীববময় | ৯৫ 


রঃ 


সাকাম-হারায়ে পথ তিমির সাগরে, 
একদিকে যায় ভেবে, 
অকাম-__আঁলোকে এসে, 
অনন্ত আনন্দ কোলে, 
তকতি লইয়ে যায় পরে । 


৩২ 


চিন্ময়, রাগানুগ! অমিয়া ফোয়ারা, 
বেগে শত মুখে উঠি, | 
উছলি চৌদিকে ছুটি, 
ছুড়াইয়! নুষ্া-বিন্দু, 
জগত. করিছে মাতোয়ার! | 


টি 


তারি বিন্দু পশি পশি মানব-হৃদয়, 
জনমায় সুখ ভাষ, 
জনমায় সুখ হাঁস, 
জনমায় হাব ভাব, 
জনমায় অশ্রু সুখময় । 


৯৬ তাঁপনজীব্ন। 


৩৪ 


মমল হৃদয়ে পশি নে অগ্গিয়। কণা, 
কলুষের তাপে হায় ! 
ক্রমশঃ শুকায়ে যায়। 
রিমল হৃদয়ে বাড়ি__ 
কালে শোভে অমিয়া বরণ! । 


৬ 


তঃ 


প।থক হয়েছে তব বিমল অন্তর | 
ছচেছে বাননা মৃষা, 
বেড়েছে প্রেমের তৃষা, 
পাইবে গণুষে এবে, 
ভকতির অগিয় মাগর | 


৩১৩ 


ই বলি. নীরব হইল দয়[ময়, 

ও পদে গ্রণত হয়ে, 
পৃত ধুলি শিরে লয়ে, 
বিদায়ের দুখ ব্রি, 
পথিক স্বগ্রত এই বয়। 


জীবনমম় । ৯৭ 


৭ 


রদিও নংদারে হয় ভকতি সাধনা, 
লংসারের রল সব. 
করিয়াছি অনুভব, 
কি কাজ লংমাঁরে নিয়ে, 
হেথায় করিব আরাধন! । 


০৫ 


»ন খের ঠাঁই আর নাই ভবে, 
হেথা পুথ্য্স়ী প্রীতি, 
শব নব ভাৰ নিতি,-_ 
লভিব প্রাভুপ্ন কাঁন্ছে- 
শিরি ছাড়ি কেন যাব তবে » 


৩১৯ 


ব।জার্থ করল নব বিবেক বিধান, 
যাগলীলা বিলোক্ষনে, 
শ্যন্তি বিবাজিল সনে, 
যোগব দিল জ্ঞান জাখি, 
প্রভু দিল প্রেমমন্ত্র প্রাদ। 


মুমূর্ুজীবন। 


প্রথম দৃশ্য । 


রি - 


নিখিল জগত্ত হেরি কেমন কেমন 
উদার উদ্বান, 
প্রতি গভ'র তমা-- 
নাহি হানে, নাহি কীঁদে। 
নাহি প্রীতি, নাহি.খেদাভান, 
মিশি যেন রিলান.বিষাদ- 
একই হয়েছে, 
নয়নে কি এক ছায়া লাগিয়ে রয়েছে। 


ভীবননমগ। ৯৯ 


সমীরণ হুহু রবে ফেশন কেশন- 
বহে অনিবার, 
কি এক উদান ভাবে, 
ভানিয়ে বেড়ায় ষেন-- 
দিবা, রাতি, একই আকার। 
নিরাশার বুদ্‌ বুদ যেল-_ 
ভানু শশধর, 
উঠিতেছে মিশিতেছে শুশ্যে নিরস্ত্র | 


কি এক তিমির আলি বাহিরে ঘেরিল- 
ভব চরাচর। 
ভূতল গগন তল, 
একই আকার যেন, 
একিরূপ কানন নগর, 
জোছন! কি রৌদ একি দ্ধপ- 
যেন শুনো শুনো, 
হাঁরায়েছি যে আলোক পাব কি তা গুন ? 


৬৪০ ুমূর্ধজীবন 


জীরণ শীরণ মেঘ ভীঙগা ভাঙ্গা ওই-_ 
যায়, উড়ে উড়ে, 
ফুলের ছড়ানো হাসি, 
লতার দুলনি লীলা 
বব যেন গেছে ভেঙ্গে চুরে, 
দে মাধুরী খেলিত নিশায়, 
সাজে, কিবা গাছে, 
চরণ হয়েছে যেন কি এক আঘাতে । 


মনোজগতের আলো রেখেছে আবরি, 
কি এক আধার, 
খুজিয়। খু জিয়। হৃদি, 
না পাই হুখের দেখা, 
নাহে পাই ছুখেরে আবার, 
অচেতন হরফ বিষাদ-_ 
উভয় মান, 
গস হীনগরভ এবে ইরক পাষাণ । 


জীবনমন্ন | ১৩৯ 


ছেল যে বিষয় ভোগে প্রবল লালসা, 
প্রমোদ-বাননা, 
কালের প্রখর তাপে 
নিমেষে শুকায়ে গেল, 
নিদাঘে যেমতি বারিকণা, 
লুকাইল নংসারের মায়া, 
মোহিনী_ক্ষণি কা, 
লকায় তৃষিতে মোহি যথা মরীচিকা! | 


'পলাইল পলকে মায়াবী অনুরাগ, 
কৃহকিশী আশা, 
পুন আর আদিরেনা-- 
বলি যেন চলি গেল, 
মেই-স্েহ, সেই ভাল বাবা, 
নাহি তৃষা, বৃথা বারি ধারা _- 
রমনার আগে, 
ঘোর নিদ্রাগত চিত'আর নাহি জাগে । 


নিসারিত ভাব-হৃদে কভু স্বছু স্মতি-_ 
আনি দেয় দখ!, 
শরদচরমে যথ!শ 
গ,লত সলিল মেঘে, 
উদে স্্দু চপলার রেখ।, 
বিষয়ের লীল। খেলা যত, 
হয়েছে যা গন্ত, 
এবে মনে লয় গত স্বপনের যত | 


পুলে পলে তিলে তিলে হতেছে নিঃশেষ, 
নি্গানের কেলি, 
ন[থে এসে ছিল যার।, 
একে একে যাইতেছে, 
একাকী আমারে পথে কেলি । 
মননে লয় হারাই হারাই 
দরশন, আতি, 
হ'রাইনু যে মমতা-করুণ। গস্তি | 


জীননময়। ১০৩ 


দষৃত মরুত ভর। তরু লতা মর।-- 
ভূমি হয় যদি, 
কালে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিয়ে, 
গড়ে পুন নৰ ভূমি, 
এবাহিয়া বেগৰতী নদী 
জরণ শীরণ যদি হয়, 
শর র,জ বন. 
দি আছে উপায় তাক করিন্তে নুতন ৯ 


জরাজর্জরিত তনু জঙীভূত শান 
হইয়ে মানব্‌, 
হুয় যবে এ ধরায়” 
বাষের অনুপযোদ্গী, 
যম বিন। কে তার বান্ধব ? 
এ বিষম রিপদ হইত্তে, 
করি পরাণ, 
স্বত্যু করে জীবে পুন নবতা বিধান । 


১০৪ ুমূরয'জীবম। 
১২ 


মায়া মোহে কেহ বলে-্বত্যু টুরাচাষ, 
প্রলয়ের হেতু, 
ত্বান চোখে দেখ যায়। 
য্ত্যু -স্বরখের লিডি 
বৈতরণী তটিনর সেতু, 
স্তত্যু নামে লিখিল জীবের 
মিছে এক ভয়, 
বৃঝিয়াছি, গরণ-চরম শান্তিময় । 


কঠোর বাতনা ঘটে মরণ নময়ে। 
ভ্রমে কেহ বলে, 
বুঝিলেম, শান্তি জুখে, 
মায়া ভূমি ত্যজে জীব, 
যত্যুর উদার দয়। বলে, 
স্তি মাতা জীর শিশু সুতে, 
যেন লয়ে কোলে, 
পাড়ায় জুখের ঘুম স্নেহের হিল্লোলে । 


জীবর্মমরী। 9০৫ 
৯৪ 


[মোহ বশে কেহ কছ্ছে নাহি পরকালি। 
নার ইহ লোক 
এধে আমি দেখিতেছি, 
পেয়ে যেন নব আখি, 
পেয়ে যেন নূতন অলোক,১5 
হরণ নাশের নঙে। সুধু“ 
কায়া বিনিময়, 
5 লোক পরলোক মিলিত উভয় । 


'অভিষেক কালে মপ ছাড়ি হেয় বাগ, 
পুত বান পরে, 
তেম.ত অস্তিমে জব, 
ছাড়িয়ে অর তন 
'ভতিবাহ দিব্য দেহ ধরে, 
কলুষিত মন ত্যজি জীব, 
লভি যে মানম, 
তারে মায়! মোহ কতু করেনা পরশ | 


১০৬ , মুমূর্য জীব | 
১৩ 


ফবায়ে গেলরে নব ভব লীলা খেলা 
. যেম ভোজবার্জি, 
হন বান্ধব খা, 
কেহ আর না।হ মম, 
বড়া সু সদেরে চাহি জাঁজি। 
মৃত্যু! তোমা লাগি এবে প্রাণ 
কাঁদে নিরবদি, 
এ মহা গলে ভুমি অঙিয়া ইমধি। 


কোথায় রহিলে ম্বত্যু করুণা নিলয় 
স্বিয় রন! 
এম এম হালি মুখে, 
জুডাই তাপিত তনু, 
তোমায়ে করিয়া আলিঙ্গন । 
আজি এই জনমের মত, 
করিনু শয়ন, 
আর যেন মেলিতে ন! হয় এ নয়ন | 


জীবলমনব ). 8০৭ 
দ্বিতীয় দৃশ্য । 


পরলোক-যাঁঙী রেশে, মা'র শয্যায়. 
রয়েছি পতিত, 
ম্নায়া মোহে চারিদিকে, 
বিষাদে ম.লন রবে, 
আমার হদয় পুলকিত, 
অপর জীবনময়ী আনা, 
সঞ্চারয়া। মাম, 
দেখাইছে মোরে আনি হুরগের ছায়া । 


দেব দয়! গুণে এবে বুঝিজ্রে লভিন্ত _ 
এ দিব্য নয়ন, 
এই ত সমুখে ভাতে, 
শরগের প্রাতিবিশ্ব। 
করি পরিষ্ফুট দরশন, 
উদ্দিয়াছে ম্বরগীয় চাদ, 
'রগীয় তারা, 
গ্রুবহিছে হগরণীএ জোছনার ধারা । 


[5 ুন্ূর্যজীবন 1 


পারিজাত রেণুরাহী বায়ু, সুছিলোলে _ 
নবীন চেতনা, 
ঢা'লয়ে দিতেছেছিছে, 
ভুলিয়ে গ্রেলেম ঘর, 
আজনম ভবের মাতিনা, 
রণীয় নব উত্নাছে, 
সুখ উছলিল্ল, 
খনগ আরিয়া! যেন মরতে মি'লল। 


ইয়ে কলপ তরু, কিরঞ্জের ছড়া 
ছড়ায় আকাশে, 
মাণিক মঞ্জরী রাজী -_ 
দশন বিকাশি যেপস, 
উজল উজল রিরা হানে । 
তার তলে নৃপ্ত খাঁষ বন, 
ভাতে তেজ; ছুট!, 
রাজে রক্ত উপরীত। নাজে ম্ি-জটা 


জীরনষয় | ১৬৯ 
€ 


ওই যে সৌগার খিরি, জোঁছম] ভূষগে-৮ 
উজল শরীর, 
চৌদিকে নিবঝন্প কত, 
ঢালিছে অন্নিয়৷ ধারা, 
মন্দাকিনী হতেছে বাহির, 
দলে দলে দিব্য জলধর, 
আঁনি উড়ে উড়ে, 
হেলি ছুলি খেলি ফিরে গিরি চুড়ে চুড়ে। 


নোগার প্রাসাদ রাঁজী-ওই সুশ্বোভিছে_- 
হীরা চুড়াশির, 
রতণ পতা1ক! মালা” 
উড়িছে একই দিকে, 
দমীরণে অধীর অধীর, 
আবার ওই য়ে দেখিতেছি-- 
হ্বরগ-উজালা-. 
সুর সরে পন্মবনে খেলে সুরবাল। | 


১১৭ সুমূর্য জীবন । 


৬৯ 


ণ্‌ 


ওই যে দেখিতে পাই জানন্দে বিহরে- 
ফুলের বাগানে, 
শৈশবের, যৌবনের, 
পরাণের সখা কত, 
চাঁহিয়। রয়েছে মোর পানে, 
নেই চির হার! হাসি গুলি -. 
দেখিয়া! 'ভুলিন্ু 
আলিঙ্গন পিপাঁসায় অধীর 'হইন্ু । 


মরতে যে ছিল মোর ভকতি ভাজন, 
দয়! গঅব্ণ, 
সে এবে স্বরগ-বাসী, 
ওই যে দেখিতে পাই, 
স্বরণীয় এফুল বদন, 
মরতের সে বির়াগী রূপ, 
ওই না বিরাজে ? 
জীরণ পাঙ্গপ যেন সুরাবন-মাঝে ৷... 


জীবনময় । ১১১ 
৪ 


ওই যে কেমন এক ভাব অভিনব' 
হৃদয়ে উদিল 
সুখময় ধেয়ানেরে, 
আখির পলকে ভেদি, 
অন্তুর জগত আবরিল, 
বিস্তারিয়া যেন মায় পাখা-_ 
্বরগ উড়িল, 
নিমেষে আকাশ মাঝে মিশি লুকাইল | 


সে বিলুপ্ত স্থতি পুন হম! আসিয়া - 
হইল উদয়, 
জীবনের পাপ যত, ₹ 
একে একে দেখ দিয়ে, 
অধীর করিছে এ হৃদয়, 
কি এক গভীর ভাষে উঠি-- 
শিহরি শিহরি, 
পঁতোল গহ্বরে এই যেন অবতরি। 


নং 


৯১২ ৃমূর্য জীবন। 
১১ 


এই ত নিমেষে আমি গরানিল আলো।- 
তমোরাশি ঘোর, 
না পাই দেখিতে কিছু, 
শুন। যায় থেকে থেকে, 
বারিধর গরজে কঠোর, 
ভয়ঙ্করী চপল! চমকে, 
থাকিয়া থাকিয়া, 
নবক-মুরতি হেরি উঠি চমকিয়। | 


১২ 


ওই শুনি পাপিকুল কাঁদিয়া কাদিয়া, 
কাতিরে বিলাপে, 
দে রোদন রব আসি, 
মরম ভোদিছে মম, 
ভয়াকুল এ পরাণ কাপে, 
আগে যদি জানে, এই মত -" 
নরকের তাপ, 
তবে কি জগতে কেহ কভু করে পাপ ? 


জীবনময় | ১১৩ 
১৩ 


“ই শুনি, দের দূত প্রবোৌধ বচনে, 
পাঁপিকুলে কয় _- 
বিধির নিয়ম এই, 
নরকের ভোগ বিনা, 
প্রলোকে নহে পাপ ক্গয়, 
একদিনে, কিবা বহু যুগে, 
হ'লে পাপ নাশ, 
লভিবে তোমর। সবে ম্বরগ নিবাশ । 


৯৪ 


“পরলোকে অনুতাপ গুপত পাবক"- 
পাপ মলা হরে, 
নরক যাতনানল, 
পরলোকে পাতকীরে, 
দহিয়! দহিয়া পুত করে, 
মেমতি বিশদ সোণাকু, 
হইলে সমল' 
নিরমল করে তারে প্দহিয়া অনল |” 


১১৪ , মুমূর্ধজীবন 
১৫ 


এই ত নীরব বুঝ হৈল দৃত বর, 
নাহি শুনি আর, 
পলকে নরক দৃশ্য, 
কোথা জানি লুকাইল, 
হেরি ঠাই আরেক আকার, 
নারকীয় গভীর রজনী, 
হয় যেন ভোর,' 
কুটিছে স্বরণ উষা আলে। ঘোর ঘোর। 


১৩ 


হেথ। শ্বরগের আভ। নরক তিমিরে-_ 
হইতেছে লীন, 
অমিয়। প্রবাহ যেন, 
মিশিছে গরল জআোতে, 
এ আকাশ .উজল মলিন, 
প্রকৃতির কি এক আকৃতি -- 
বিকট মধুর, 
ন্বরগ নরক বুঝি রয়েছে অতর | 


জীবনমনর | ১১৫ 
১৭. 


দপশনে উদ্দিতেছে এক নব ভাব, 
পাপ পুণ্যময়, 
ওই যত জীবগণ্জ, .. 
এই মাত্র এল হেথ!, 
ছেড়ে কারা কঠোর নিয়, 
জানিলেম, নয়কফের ভোগ, 
.. হইলে নিঃশেষ, 
দিষ যাত্রী নিকয়ের এ উপনিবেশ । 


৮ 


নরক মুকত্ব জীব এই ত কি কহে- 
পশিতেছে কাণে_ 
কহিছে “আধারে ডুবি, 
গ্ররল অনল দ্বালা। 
কতকাল সহিনু পরাথে, 
এবে জুড়াইল তনু, মন, 
দুখ ভুলিলেম, 
শত যুখ পরে আর্জি আলে! হেরিলেম। 


১১৬ মুমূর্ধ জীবন । 
১৯ 


ওই যে নিরখি এক পুরুষ মহান, 
বুঝি দেব দূত, 
উজলি গগন তল, ৃ 
নামিল জলদ ভেদি, 
তনু কিবা আভাপুঞ্জ যুত ! 
কোটি হীরা খচিত মুকুট, 
উজলিছে শি; 
শুনি, ওই কহিতেছে মধুর গভীরে 1-- 


“ঘুচে গিছে পাপ-মল1 পেয়েছ সকলে, 
দেব কলেবর, 
বিধির করুণা-গুণে, 
কালে নরকের কীট, 
হয় দেবতার লহচর॥ 
দেব দূত লাথে যাত্রি গখ, 
আঁরোহি বিমান, 
হরষে অমর ধামে কল্িল পয়ান । 


জীনদময় | ১১৭ 
২১ 


দেখ দিল আঁখি রমা স্বরগ-মূরতি-- 
এই যে আবার, 
লোকমে নরক ভোগে, 
জীবনের পাপ যত্র, 
বুঝি ক্ষয় হল আমার, 
মাঁণিক ছটার হালি মুখে-- 
অমর গুভাত। 
উদদিল, ফুটিছে এই হিয়। পারিজাত। 


২২ 


ওই শুনি, স্বরণীয় বীণার মুত1মেশ_ 
বঙ্কার ললিত, 
তাহে মিশাইয়ে হ্বরৎ 
গায় বুঝি কোনো দেব, 
সুখবাহী প্রভাত সংগীত, 
স্বরগীয় বিভাতু মরুতৃ- 
প্রবহিয়া প্রাণে, 
জীবন সধারী মহামন্ত্র ঘন আনে । 


১ঠ৮ মমূর্ব জীবন । 


২ 
ই৩ 


ওই শুনি, স্বেহ ভয়। মুললিত রর্ধে-+ 
৫কহ যেন ডাকে। 
অনেক দিনের পর; 
বুঝি স্বরগীয় মাতা 
স্লেহময়ী ডাফ্িছে আমাকে, 
দিব্য স্গেহে বাচিয়। উঠিল, 
স্বৃত স্ষেহ মুখ, 
জীবিত হইল আশা হেরিতে সে মুখ । 


২৪ 


কিছুই দাহিক গুম, নাহি দেখি আর, 
মকলি আধার 
এই ত চেতনা ভ্রমৈ, 
হইতেছে বিলুপত, 
বহে দ্রত মিংশ্বাস আমার, 
হ্প্লে ধীরে হ'তৈছে মুদিত, 
জীবন কুসুম, 
আনিতেছে মরতের টির-সুখ-ছুম। 


অন্তজীবন। 


দ 
রা 


গ্রগনের আধ ভাঙ্গা ঘুমে, 
উষা আলো স্বপনের হাষি, 
সে সোণার হানি মেহারিয়।। 
ক্ষণেক মোহিত ধরাবানী। 


রর 


রাহিরের আখিরে ভুলায়, 

কুহেলিক! সেই রা হাসি, 

নাহি পশে হৃদয় ভিজরে, 

বাহিরে বাহিরে ফিরে ভাল্সি। 
| ১ 

অন্তরে নিগুঢ় রূপ-ত্যা' 

পরাণ তাপিছে ধীরে ধীরে, 

মে পিপাসা তরপণ-নুধা, 

মিলে কিরে খুঁজিলে বাহিরে? 


%২ 


ত্তরীবন। 

৪ 
জড় জগতের নত্ভে যরে, 
শোভে শশী হাসির নিধর, 
শত মুখে উছলিয়! ঝরে, 
হানি সুধা দিগ্‌ দিশীম্তর | 


৫ 


গে নুধারে সুধু, চোখে লয়ে” 
খেলে-_বুকে অলি মাখা ফুল, 
এ সুধা তপত আখি চাহে, 
নাহি চাহে হিয়! ভৃষাঁকুল । 


ও 


রূপের অফুট পিপাঁসাঁয়, 
এ হিয়! হইয়া বেয়াকুল, . 

বাহির জীবনে খু'জে খুজে, 
জনমে করিল কত ভুল। 


ণ্‌ 


হেরিনু উজল রূপ-রাঁশি, 
মধুরতা মাদকতাময়, 

মোহ অস্তে বুঝিনু, এ রূপ-- 
অন্তরের চির তরে'নয়।. 


জীবনময়। ১২১ 
. | 
দেখিনু- আরেক রূপ পুর, 
সখ্য মায়া-মধূ মাখা তায়, 
ক্ষণ তরে এহদ্‌ আৰাশ, 
আলোকিত সে হাঁসি ছটায়। 


নী 


সে আঁখি হইতে বাহিরিয়!, 
কত যে ভাবের ছায়াবাজি, 
ক্ষণেক বিচরি বেড়াইল, 

এ হিয়া গগনে মাঝামাঝি । 


১9 


নে সুখের আলো ফুরাইল, 
সে সাধের ছায়ারাজি গেল, 
ছুচারি পলক পাল্পটতে, 

যে তিমির, সে তিমির এল | 


১১ 


ক্মণেকের ভাবের খেলায়, 

পুরিল ন| হিয়া! ভর! আশ, 
' হদে ছিল জেগে আখি মুদে, 

নয়ন মেলিল যে পিপাসা | 


চি 


১২ 


অন্তর্জীবন। - 
“১২, 
বাহির জীবন ভূমে যেন_. 
স্বরগ হইতে নামি আবি, 
দেখ! দিল দ্বিতীয়ার টাদ, 
দিবায়, নিশায়, তমোনাশী 


9৩) 


লাবণ্যে পুথ্যের ছায়া খেলে, 
সুধা ঝরে আধ আধ বোলে, 
মাটী ধুলি মাখা তনু খানি, 

সাধে তুলে লইলাম কোলে । 


১৪ 


শিশু আগে ক্লাদিতে চাহিয়া, 

কোলে আসি হাসিয়! ফেলিল, 
কপোলে পড়িয়া! অশ্রকণা--: 

হাঁসি সনে মিশিয়] রহিল । 


১৫ 


সাদ! পাদ! দম্ভ কলি গুলি, 
দেখায়ে হানিল একরার, 
তিলেরের তরে যেন শিশু 
খুলে দিল শ্বরগ দুয়ার ।, 


জীবনময়। ১২৩ 
১৬ 

অশ্রু ছাঁক! হাঁসি লয়ে দিঠে, 

মুখ পানে মোর তাঁকাইল, 

নয়নের পলকে পলকে, 

হরগের আলো ছড়াইল | 


১৭ 


শিশু ধেন এনে দিল হাতে, 
কি যেন হইয়াছিনু হারা, 
ঢেলে দিল তৃষিত পরাণে, 
লুকানো কি এক নুধা-ধারা | 


১৮ 


ভাল কোরে মিটিলন! সাধ, 
তৃষা আরো প্রবল হইল, 
তৃষা যেন বাহির জীবনে 
চরাচর ছাড়ায়ে উঠিল । 


১৪ 
ক্ষুদ্র এই বাহির জীবন, 
পরিমিত তারি লীলা ঠাই, 


'জানিলমে-_বাহির জগতে, 
ভুম! অনুরূপ সুখ! নাই। 


১২৪ 


অন্তর্জাবন | 
এ 
কোথ। আছে আরেক জীবন ? 
তারি তরে উপজিল সাধ, 
কত যে কিরিনু চুরে চুরে, 
তিয়াসে হইয়া উন্মাদ | 


২১ 


জানিলেম--অস্তর বাহির-- 
উভয় জীবন মিশে আছে, 
এ দোহার মাঝে মায়াময়, 
কি «ক পরদা রঠিয়াছে। 


ৎ 


জ্ঞান বলে-_আর ভাব গুণে _ 
যবনী ঘুচায়ে অনায়াসে, 

অন্তর জীবন দেবলোকে, 
প্রবেশিনু সুধা অভিলাষে | 


খত 


নেহারিনু.কিবা অদৃভূত ! 
দিবায় নিশায় মিশামিশি, 
আঁধ ভাগে নিদাঘের দিবা, 
আধ মধু পুরণিমানিশি। . 


জীবনময়। ১২৫ 
২৪ 
আধ নভ মেঘ হন ন», 
তাতে রবি প্রখর-কিরণ, 
আধ নভে আদা সাদা মেঘ, 
হুধাকর আখি-নিনোদন । 


৫ 


আধ ভাঁগে শীর্ণ তরু লতা 
টি ফোটে ফুল, নাহি পাখী, 
রঃ করি বহিছে পবন, 

ডিছে বালুকা, কাপি আখি । 


২ 


আধ ভাগে সবুজ বনালী, 
বহে স্বদু বারু, হানে ফুল, 
হাসে দিক্‌, হানে যেন ভূমি, 
হাসে বারি, গায় পাখিকুল । 


৭ 


মধ্য দিবা বিরাজ্জে যে ভাগে, 
ঘুরিতে লাখিনু ষেই খংনে, 
কি এক দারুণ কঠোরতা 
পশিতে বাশিল জানি প্রাণে । 


১২৬ 


আন্তজীৰন। 
২৮ 
পলকে লুকা'ল, উদেছিল, 
আধ নভে যে চাদ যেতারা, 
এনেছিল যে জোছন!.চিতে, 
নিমেষে হলেম তায় হারা । 


৫, 


ভাবাচ্ছাধী জ্ঞানের নিদেশে, 
ধ্যান লয়ে মুদিনু নয়ন, 

শুশ্যে যেন হৃদয় পড়িল, 
ন্গণেকে গশুকায়ে গেল মন। 


৬০ 


উদ্দিলন। পুলকের লেশ, 
ৰরিলনা অশ্রু এক কণা, 
ফুটিলনা ভাবের সংগীত, 
জাখিলনা পরম সাধন! । 


৩১ 


ভাবিলেম--সে সুধা যে লভে, 
আনন্দ উৎলে হুদ তার, 

ফেত রহে ভাবে সদা কোর, 
এ কেবল কঠোরতা দার ৷" 


জীবনমকজ ৯২৭ 
৩২ 
ক্কণেক্ক আঁকাঁশে ভ্রমি যেন-- 
ছাতি লয়ে করি মিছে খেলা, 
বিমুখিয়! ফিরিনু হতাখে, 
জ্ঞানেরে করিয়া অবহেলা । 


৩৩ 


অন্তর জীবন লো মাঝে, 
এই গুকষ যোগের প্র্জেশ, 
মহাভানু রূপে তীন্র তপ, 
বুঝিতে পাইন অবশেষ । 


৩৪ 


।প্রয়া, সখা, বালচকর কাছে, 
যে কোমল ভাব পেফেছিনু, 
হারা'নু হারা'নু বুঝি তায়-- 
এই ভেবে ব্যথিত হইনু। 


৩৫ 


নেখান হইতে দ্রত বেগে, 
নরিয়। গেলাম বহুদূর, 
লুকাইল দিবা, দেখা দিল- 
মে নিশীথ-জোছিনা-ম;র | 


৯২৮ 


অন্তর্জীবন। 
৩৩ 
সাধের শীতল নিশা পেয়ে, 
পাঁশরিনু নেই দিবা তাপ, 
কৌমুদী তরক্কে যেন আখি, 
চকোর আকারে দিল ঝাপ। 


৩৭ 


গুনিতে লাগিনু, দূরে যেন 
স্বরগীয় একতান গীত, 

হৃদে পশি নাচিতে লাগিল, 
অমিয়ার ঢেউ হুললিত। 


৩৮ 


বিন্ময়ে ভাবিনু-কোন্ঠাই 
গায় কারা ?-_ বুঝিতে পারিনা, 
দুরে থেকে মন কেড়ে নিতে, 
কে বাঁজায় বিমোহিনী বীণা । 


৩৯ 


বুঝিতে নারিন-কোথা হ'তে। 
নুমৌরভ আনিতেছে জুটি 
না জানি কেমন সে কুনুম। 
কোন্‌ বনে রহিয়ছে ফুট! 


জীবনষয় ১২৯ 
৪৪০ . 
আসি মোর মরগে পশিল, 
মুরলীর মোহ-বাহী ধ্বনি, 
তারি সাথে:মিশিয়। আদিল, 
নৃপুরের মছুরণ রণি | 


৪১ 


ধেণুর সুতা অনুসরি, 

এ হৃদয় হয়ে মাতোয়ারী।) 

যাইতে সুদূর পথে ধের 

হয়ে গেল আপনারে হার্থা । 
৪ 

আতিয়া উঠিল রূপ-তৃষী। 

উপজিল মিলন-পিপাঁস, 


উপজিল বিরহের তাপ, 
উপজিল হ্বরগীয় আশা । 


৪৩ 


নয়নের পথে অশ্রু রূপে -« 
হৃদয় গলিয়া বাহিরিল, 
বাঁহিরিয়া পরাণের ডেউ-_. 
প্লোমাঞ্ আক্লারে উথলিল ! 


৮১৮, 


অন্তজীযন। 
৪8৪8 
জানিনু, প্রাণের অভি কাছে; 
সেই হুধারাশি রহিয়াছে, 
কেমন কঠোর এক বাধা 
মোরে অতি দূত্র রাখিয়াছে। 


৪৫ 


সমীপেই তারি লীলা ভূমি, 
আজনগ খুজিতেছি যায়, 
বসল ভাবের গুভাবে। 
অবহেলে ঘুচাঁব বাধাম । 


৪৬ 


বিরাঁজে সাধের লীলা ধাঁমে, 
শিশু রূপে উপাস্য আমাধ। 
ধ্যাঁকুলতা বড়ই বাড়িল, 
দে রূপ দেখিতে একবার । 


8৭ 


বড় সাধ, প্রাণের শিশুষ্বে-_ 
আজীবন কাছে কাঁছে রাখি, 
ছাসি ভরা চাঁদ মুখ পানে, 
নিমেষ হারায়ে চেয়ে প্রাকি | 


ললীবনমম ই 


8৮ 
. বড় সাধ, শিলুরে আবার, 
কথায় ভূলায়ে কোঁবে আনি, 
রাখিয়! এ বুকের উপরে, 
চুমি-মধুবরা মুখ খানি। 


৪৯ 


এই সাধ, ছোট্ট শঙ্জন্িটী, 
ক'রে দিব বকুলের ফুলে, 
যত বার দিরে ছুরে ফেলে, 
তত বার দিব ভূলে তুলে । 


৫৪ 


হাত হ'তে খেলনাগি টেনে-_ 
কেড়ে নিয়ে তিলেক কাদাব, 
আবার হঠাৎ হাতে দিয়ে, 
মুখ ভর! হাসিগী ই]সাব। 


৫৯ 


তিলেক আড়ালে লুকাইয়া, 
দেখিব, সে খোঞ্জে কি না মোরে, 
চৌদিক তাকালে মোর তরে, 
কাছে শিয়া হাঙ্জার শিগুরে। 


১৩২ অন্তর্জীবন। 


২ 
ঘুরে ফিরে বেড়ার গগন, 


ছায়ার মতন বেড়াইয়, 
অঙ্গুলি নিদেশি চারিদিকে, 
শীখী, পাখী, ফুল, দেরাইব। 


€৩ 


বাঁর বার হেসে মুধাইর, 
ফুটিবে সে টাদ মুখে বাণী। 
গুনিব_সে চাদ মুখে গীত্ব। 
রাঙ্গা পায় নূপুর বাঁজনি। 


৫8 


শিল্তুরূপী বিভুরে এরূপে-. 
স্নেহভাবে করিব অর্চনা, 
হৃদি মাঝে ফুটিবে প্রার্থনা, 
নফল হইবে উপাসন]। 


৫৫ 


ভাঁবময় প্রক্কৃতির লীলা 
রাগ্ধময় ভকতি ভুবনে, 
মেখানে আলীন ভগধান্‌, 
স্বরগীয় ভাব সিংহাম্জন 


কবি-জীবন। 


খ 
আরন'টী লয়ে, আপনার মুখ-_ 
নেহারিনু আজীবন, 
হ'লনা পুরণো, এবে অফুরাণো, 
বাহিরে লুকানো ধন। 


ঁ 


আপনার ভাবে, মজিয়া জাপনি, 
বিভোর--পাগল পারা, 

পলে পলে যেন পারিজাত বনে, 
হই আপনারে হারা । 


৩ 


নিমেষে নিমেষে ভাব উছলানো, 
তিলে তিলে রূপ নব, 

এ দোহার গুণে, টেনে এনে বুকে, 
পুষিতে চাহিনু,ভব | | 


১৩৪ কবিজীবম । 


৪ 


আমার পেরে, ভাবেরে, জগত্‌" 
নাই বা বাহুক ভাল, 

আপনার রূপ, আপনার ভাব, 
আপন হিয়র আলো । 


€ 


স্নেহে আবরিতে চাহিনু জগত, 
জগতের কোথা শ্লেহ? 

পরাঁণের গীত, মরমের কথা, 
নাইবা গুনুক কেহ। 


ঙ 


আপনার গীত, হৌক বা বেসুর, 
তবু তারে ভালবানি, 

পরাণ খুলিয়া, খাহিয়া গাহিয়া। 
অশ্রু অমিয়ায় ভাদি। 

৭ 

জগতের তানে, জগতের গানে, 
পরাণ জুড়া'তে চাই, 

কত যে লংগীত, কাণে ভেনে ফিরে, 
পরাণে না পায় ঠাই। 


জীবনময়। ১৩৫ 


৮ 


াদেরে হেরিয়া, মিছে হাসি কাদি, 
হাসেনা কীদেন। শশী, 

আমার যেঠাদ, দে ত হালে কাদে, 
হাদি কাদি কাছে বনি । 

টি 

এলে মধু খু, তাঁরি প্রেম-কণা-- 
পরাণ লভিতে চায়, 

মধুর মাওরী, নয়নের কোথ-_ 
ঝলসি ফুরায়ে যায়। 


১৪ 


অ(পন বরম্, আপনারি কাছে, 
সে বসন্তে মিছে ডাকি, 
এ দেহে রোমাঝ--ফোটে কত ঝুল, 
নাচে গায় মন পাখী । 
৯৯ 
চপল জণ্ধত্‌আকিতে চাহিয়া, 
দিশাহার! হয়ে থাকি, 
আপনারছবি, আপনি আকিয়া, 
মুছিয়৷ আবার আকি। 


5৩১ 


কবিজীবন। 


১২ 


নারিনু বুঝিতে, আপন ছবিটী_ 
হ'ল কিনা হ'ল ঠিক, 

নিজ পরিচয়, জনীম গ্রান্তর, 
তাহে হারাইনু দ্িক। 


১৩ 


কে আছে এমন যে আঙ্গারে চিনে, 
চিনিবে এ ছবি খানি, 
কারেই দেখাঁব--কেউ কি আছেরে ৯- 
যারে আমি চিন জানি। 
১৪ 
মিছে ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুজে ফিরি, 
সকলি অচেন] লাগে, 


যে আধেক চেনা, দে ত কলপনা, 
আধ ঘুমে আধজাগে। 


১৫ 
কলপনাময়ী রূপভা বময়ী-- 
কবিতারূপিণী মায়া, 
সদ1 তারে ভাবি, থাকুক যদিও 
চেন! জান। ছয় ছায়া | 


জীবনময় ৷ ১৬৭ 


১৬ 


হুধা'লে যদিও নাহি কহে কথা? 
মুখ পানে থাকে চেয়ে, 

কভু কভু তার, কাছে কাছে ফিরি, 
সহের আভাস পেয়ে | 


৯৭ 


এ জীবন শত বহে এক দিকে, 
নমুখে নিঠুর বীধ, 

বেগে আগুনরি, ফিরে আসে গুম, 
ছুটিবারে চির নাধ ! 


৯৮ 
ভঙ্গে যাবে কাধ, কবিতা যখন, 
দর নয়নে চাবে, 
গীবন আমার অনন্ত গতিতে, 
অনন্তের পানে ধাবে। 


১৯ 
[নম্তের ফোটা অনন্কে মিশিবে, 
আবিবেই এ সময়, 


1ামার এরূপ, আমার এ ভাব; 
মরতের কেউ নয়! 


শুখময় জীবন । 


১ 


ধকল সুখের, ন্ষলি নব ন, 
ভানিছে আমার মুখ ভাগে; 
পাখী চিরদিন-_-এক গীত গায়, 
মিতিই নূতন নৃতন লাগে 


২ 


শীরএ পাদপ--ঝরিয়াছে পাতা। 
তবু যে আমার ভুলায় আখি, 
মব'নতা যেন তিলে তিলে তায়-- 
হুখের চেহার! দিতেছে মাখি। 


্ রি 
উগত্‌ ভরিয়া সতত খেলিছে, 
অনন্তের ঢেউ অনিয়া-ময়,। 


একি হানি মাখা শত শত মুখ, 
একের মতন আর্চী নয়। 


জীবনময়। ৭ 


৪ 


একই হরষ অনন্ত আকারে, 

অসীম উচ্ছাসে, নিখিল ভরা, 
একই হদিস জয়ে লয়ে যেম 
হানিছে গণন্ন, হাসিছে ধর! । 


৫ 


ভুখের যে হলি চাঁদের বদমে, 
দলে হানি আবার উষার মুখে, 
কাড়া কাড়ি করি সে হাঁসিটী নিয়ে, 
বিপিন, সলিল, হাদিছে ভুখে | 


ও 
নব ন উল্লাঘে, কুম্ুমের কলি, 
লুকানে। অধরেনে হানি ধরে, 
নে হাসিরে নেয় আধ ফুটো ফুল, 
মে হাদি লইয়া ফুটিয়া ঝরে। 
দ 

অনন্ত প্রেমের অনন্ত হুখের, 
নিঙরহঈতে সে হামি আসে, 

সে হাদিতে ভাঁদি ফিরে এ নয়ন, 
নে হামিতে মিশি পরাণ হাসে। 


১৪ দুখমাযজীবন । 


৮ 


হাঁসির পুলক মাথি যেন গায়, 

খতুগণ আমি দোহাগ করে, 

ম্নেংময়ী দিবা, স্নেহময়ী নি, 

কোলে কোলে রাখি গুষিছে মোরে । 
টি 

সুখের জগৎ যোণাঁৰ মংলা, 

চির হাঁসি ভর। বদন ছবি, 


হরষের রূপ বিষাদে আকিয়া, 
যে দেখায়, রে ত পাষাণ কবি । 


ও 
নদা আমি শুনি--বাঁজিছে জগতে, 
অনন্ত বীায় সুখের তান, 


সে সুরে মিশায়ে দুখের বেনুর, 
আর যেন কেহ দহেন। গ্রাণ। 





